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মানসী প্রেস, ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্ৰীট হইতে 
agaa বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুক্রিত 


পুরোভাষ 


শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ব লেখার সময় একটা বিস্ময়কর অনুভুতির মধ্যে 
দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল । মনে হয়েছিল আমি যেন একটা অতি-্রুত-চলমান 
'রেলগাড়ী করে চলেছি। আমার ছু'পাশের জমি ঘরবাড়ী গাছপালা গুলি মুহূর্তের 
জন্য দেখা দিয়ে পেছনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কোনটাই স্থির বা অপরিবত্তিত 
থাকছে ন|। fae অতীতের বৈদিক যুগ বা গ্রীসের সোফিষ্টদের সময় থেকে 
সুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত শিক্ষাবিজ্ঞানে যে সকল নীতি,তত্ব এবং প্রথাগুলি 
প্রচলিত হয়ে এসেছে সেগুলি একের পর এক আমার চোখের সামনে আবিভূর্ত 
হয়ে পর মুহূর্তে মিলিয়ে যেতে সুরু করল। যে তত্ব, বে বিশ্বাস, যে ব্যাখ্যা একটা 
বিশেষ যুগে সৰ্ব্বোত্তম এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে হল পরবর্তী যুগে সেটি অসার 
অসত্য এমন কি ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হল। যে আদর্শ ও পদ্ধতিকে ভিত্তি 
করে এক যুগে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটিই গড়ে উঠেছিল পরবর্তী যুগে সে আদর্শকে 
বিতাড়িত করাই যেন শিক্ষার একমাত্র কাজ হয়ে দাড়াল । পরিবর্তন ও নৃতনত্ব 
মানব চিন্তার সমস্ত বিভাগের একট! পরম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে এই 
পরিবর্তন এত মূলগত ও দ্রুত যে অন্য কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। 
শিক্ষার তত্বগুলির এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনশীলতার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া 
যেতে পারে । শিক্ষাবিজ্ঞানকে যদিও একট! স্বতন্ত্র শান্্রূপে আমর! গঠন করার 
প্রয়াস পেয়েছি প্ৰকৃতপক্ষে এটি মানব আচরণের সমস্ত দিকগুলির একটা সমন্বিত 
রূপ। মানব-সতার বিভিন্ন জীবনাংশগুলিকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করে একটি 
পূৰ্ণাঙ্গ সাৰ্থক জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করাই শিক্ষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য । অতএব 
শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, সংগঠন ইত্যাদির সুষ্ঠ সংব্যাখ্যান নির্ভর করছে মানব- 
চিন্তার aaia বিভাগগুলির পূর্ণতাপ্রাপ্তির উপর । দর্শনশান্ত্র থেকে Wy করে 
মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শরীরতত্ব, জননতবত্ব, নীতিশান্ত্র, কলাশান্ত্, রম্যতত্ 
প্ৰভৃতি বিভিন্ন চিন্তাধারার ক্রটিহীন সংব্যাখ্যানই শিক্ষার তত্বরচনার পক্ষে 
অপরিহার্য ॥ যেহেতু এর সব ক’টি শাস্ত্ৰই তাদের বিকাশপ্রক্রিয়ার মধ্য পথে 
Gre শিক্ষার মুলতব্বগুলিও সদা পরিবর্তনশীল । বর্তমানে শিক্ষাবিজ্ঞানে অধুনা 
গৃহীত শিক্ষাতত্বগুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। তবে সেগুলি দীর্ঘ 


ণ্ড 


পরীক্ষণ ও গবেষণা থেকে লক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সেগুলির বনিয়াদ 
অপেক্ষারুত দৃঢ়। 

বিংশশতাব্দীর স্ত্রপাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভাব-বিগ্লব সুরু হয় তার 
অভিনবত্ব ও বিরাটত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! খুব স্পষ্ট নয়। পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলিতে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাকেই এই বিদ্রোহী চিন্তাধারার চাপে নতুন করে 
ঢেলে গড়া হয়েছে। ভারতে তার ছু» একটা বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ এসে পৌছানর ফলে 
এখানে ওখানে মন্টেসারী কিণ্ডারগার্টেন ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে, বা সরকারী 
দণ্তরে নতুন শিক্ষাধারা গড়ার চেষ্টা হচ্ছে | কিন্তু কোথাও শিক্ষার এই নতুন. 
পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার ব্যবস্থা নেই ৷ সর্বত্রই স্বলপজ্ঞানজনিত অসংলগ্ন 
ও অসংহত প্রচেষ্টা। 

যে সকল মৌলিক তত্বগুলির উপর শিক্ষা প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠিত সেগুলির 
আধুনিক সংব্যাখ্যান এই বইটিতে পাওয়া যাবে । আমাদের দেশের শিক্ষার 
প্রচলিত রূপটি যে কত ক্রটিপূর্ণ এবং তার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থী 
উভয়েরই যে শ্রম ও উদ্ধমের কি অপরিসীম অপব্যয় নিত্য ঘটে থাকে তার কিছুটা 
আভাষ শিক্ষার এই আধুনিক সংব্যাখ্যানের সঙ্গে পরিচিত হলে আমর!|-জানতে. 
পারি। 

এই বইখানি প্ৰধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্তই 
লেখা এবং এর বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পাঠক্রমকে অনুসরণ 
কর! হয়েছে । কিন্তু আলোচনার প্রক্কতি ও গতিকে সাধারণের পঠন ও গ্রহণের 
উপযোগী করেই নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে । আমার বিশ্বাস শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র- 
ছাত্রীরা এ বইটি থেকে যেমন সাহায্য পাবেন, তেমনই পিতামাতা এবং সাধারণ 
মানুষ তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা ভূখণ্ডে ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে কিছুটা 
উপকৃত হবেন। 
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শিক্ষা 4 
শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ w G 
শিক্ষার ব্যাপক অর্থ ৯ 


[শিক্ষাই সঙ্গতি-বিধান--শিক্ষাই ee 
সমীজীকরণ-_শিক্ষাই ক্রমবিকাশ ] 

শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্নত| "E 
শিক্ষার লক্ষ্যের ক্রমবিবর্তন ca UG 
[ প্রাচীন ভারত__ সোফি২_ এখেন্স২_ স্পার্টা গ্রষ্টধর্ম্ম — 
মানবতাবাদ-_প্ররুতিবাদ__রুশে! — মনোবিজ্ঞান ও সমাজ 
বিজ্ঞান__শিক্ষার লক্ষ্য-_সঙ্গতিবিধান__শিক্ষার লক্ষ্য--সমাজ 
সংরক্ষণ — চরিব্রগঠন __ সু-নাগরিকত| — জীবিকা- 
নিৰ্ব্বাহ--সম্পূৰ্ণ জীবন--সামাজিক যোগ্যতা ] 

শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে দর্শনশাস্তর a. ত 
[ ভাববাদ-_জড়বাদ_ প্রক্কতিবাদ-_ প্রয়োগবাদ-__শিক্ষার 
সার্বজনীন লক্ষ্য ] 

শিক্ষার লক্ষ্য-নিণয়ে ব্যক্তিতান্ত্ৰিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা 

[ ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ-_সমাজতান্ত্রক মতবাদ--এ্তিহাসিক 
দৃষ্টাস্ত--আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী--জন ডিউই ও গণতন্ত্ৰ-সিদ্ধান্ত ] ৩০ 
প্রশ্নাবলী vnd ex 


শিক্ষার মাধ্যম m © 
[ পরোক্ষ মাধ্যম-প্রত্যক্ষ মাধ্যম__পরিবার--পরিবার ও 
বিদ্যালয় — বিদ্যালয়ের কাৰ্য্যাবলী--ধৰ্ম্মায়তন — সামাজিক 
সংগঠন-__রাই্_-সমাজ-_ সক্রিয় ও নিক্রিয় মাধ্যম__সংবাদপত্র, 
বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিসন প্রভৃতি ] 
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পাঠক্ৰম_শিক্ষার বিষয়বস্তু , ৫২ 
পাঠক্ৰমের বিভিন্নতা ৫২ 
[ ভাববাদী--জড়বাদী-_প্রকৃতিবাদী-_মানবতাবাদী--প্রয়োগ- 
বাদী 


গতানুগতিক পাঠক্ৰমের ত্রুটি ১০6৪ 
[ মানসিক শৃঙ্খলার তত্ব ] 
পাঠক্রম সংস্কারের আন্দোলন ৫৮ 


“[ কর্ম্মীকেজিক বা কৰ্ম্মভিত্তিক পাঠক্রম-_চাহিদা-কেন্দ্রিক দি 


_-বিষয়-বিভাজন বিরোধী ব! বিষয়-সমন্বয় আন্দোলন--অনুবন্ধ 
পদ্ধতি_কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি_ব্যাপক-ভিত্তিক পাঠক্রম 
অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক পাঠক্রম ] 


পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতি ৮ 
প্রশ্নাবলী ৮১ 
বিদ্যালয় ও সমাজ ৭৪ 


[ সমাজ বিদ্যালয়-নির্ভর--বিঘ্ালয়ও সমাজ-নিৰ্ভর--বিদ্যালয় 
সমাজেরই প্রতিচ্ছবি__বিগ্ভালয় সমাজ--আংশিক স্বাভাবিক, 
আংশিক কৃত্রিম__বিগ্ভালয়কে সমাজ-প্রতিচ্ছবি করার পন্থা ] 


বিদ্যালয় ও ব্যক্তি © ৮৩ 
[ ব্যজি-্বাতন্ত্র্যের গঠন-__সামাজিকী-করণ--এ ছু'য়ের সমন্বয়ন 
তার উপায়_স্ুপরিচালন ও স্থমন্ত্ৰণ ] 

প্রশ্নাবলী a bip 
শুঙ্খলা ও স্বাধীনতা ঢ় v 


[শিক্ষার শৃঙ্খলার স্থান--প্রথম পাপের মতবাদ- শিক্ষায় 
স্বাধীনতার স্থান_ শৃঙ্খল! ও স্বাধীনতায় দ্বন্দ --এ দ্বন্দ বাহিক__ 
অন্তর্জাত ও বহিৰ্জাত শৃঙ্খলা__সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ ] 


শিক্ষায় অন্তর্জাত শৃঙ্খলার প্রয়োগ QUA ses 
[ মন্টেসরী পদ্ধতি--ডাণ্টন গ্ান-হিউরিঠিক্‌ পদ্ধতি 
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শিক্ষা 
সভ্য অসভ্য আধুনিক প্রাচীন যে কোন জাতির নিত্য-ব্যবন্ৃত শবমালা 

পরীক্ষা করলে যে কথাটির প্রতিশব্দ অতি অবশ্যই পাওয়া যাবে সেটি হল শিক্ষা d 
আর এ কথাও বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে ভবিষ্যতে যে কোন :নতুন জাতিই দেখ! 
দিক না কেন, শিক্ষা কথাটা যে তাদের শব্দ-সম্ভারের একটা বড় জায়গা জুড়ে 


থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই I 
শিক্ষার গুরুত্ব ও অপরিহাধ্যতা সম্বন্ধে নব কালের মানবসমাজই একান্তভাবে 


সচেতন বিশেষ করে শিক্ষা ছাড়া আধুনিক যুগের প্রগতিশীল মানব সমাজের 
অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, চিন্তামূলক 
সকলগ্রকার অগ্রগতিই যে শিক্ষার উপর নির্ভরশীল একথা সৰ্ব্বজনস্বীকৃত। 
জীবিকা-অর্জন, রাষ্টরক কর্তব্যপালন, TARS সমাজগঠন, চিন্তাশক্তির উন্নতি, 
সভ্যতার অগ্রগতি, এমন কি সুষ্ঠুভাবে ব্যক্তি-জীবনযাপন এ সকলের জন্যই ষে 
আমরা শিক্ষার কাছে খণী এ সত্যও অনস্বীকাধ্য। এক কথায় বলা যেতে পারে 
যে শিক্ষা আমাদের অতীত সংস্কৃতির বাহক, বর্তমান সভ্যতার পোষক ও ভবিষ্যৎ 


প্রগতির জনক I 


শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ T 

কিন্ত তবু সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন ভাষণে শিক্ষার একটা সংকীর্ণ অর্থের 
উপরই নির্ভর করে থাকে। শিক্ষা বলতে সে বোঝে কোন একটি বিশেষ জ্ঞান 
অৰ্জ্জন বা কোন বিশেষ একটি কৌশল আয়ত্ব FA | ইংরাজী ভাষায় ব্যবহৃত 
এডুকেশন (editcation) কথাটির মূল ল্যাটিন অর্থও অনেকটা এই ধরনের-_কোন 
জান বা কৌশল আয়ত্ব করা। আদিম মানুষ যখন তার পিতা বা সমাজের 
অন্তান্য বয়:প্রাগ্তদের কাছ থেকে শিখ কেমন করে পশু শিকার করতে হয় বা 
কেমন করে কুটীর বীধ্‌তে হয় বা আধুনিক মানুষ যখন ST কেমন বে রোগের 


$9 


v o শিক্ষা-বিজ্ঞীনের মূলতব্ব 
চিকিতসা করতে হয় বা কেমন করে আইনের ব্যাখ্যা করতে হর তখনই বল! 
হয় যে সে শিক্ষালাভ করেছে ।- শিক্ষার এই অর্থকে এগিয়ে নিয়ে গেলে দেখা 
যাবে যে শিক্ষার বিষয়বস্তু রূপে বিভিন্ন «ticas "E হয়েছে এবং তাদের পৃথকত্ব 
বজায় রাখার জন্য তাদের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে, যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
চিকিৎসাবিদ্ভা, afa, আইনশান্ত্র, ভাস্কধ্য ইত্যাদি । এই সকল বিদ্যায় আবার 
শিক্ষার্থীকে পারদশণ করার জন্য তৈরী হয়েছে বিশেষধর্মী সব বিদ্ধায়তন এবং 
দেখা দিয়েছেন বিভিন্ন শান্তে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগোষ্ঠা। যার! এই শ্রেণীর aae 
বিদ্ধায়তনের মাধ্যমে এবং বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের অধ্যাপনায় কোন না কোন শান্তে 
দক্ষতা লাভ করে থাকে তাদেরই সাধারণতঃ আমাদের সমাজে শিক্ষিত বলা! হয়ে 
থাকে, আর যার| তেমন কোন বিশেষ শান্দে পারদশিতার দাবী করতে পারে 
না তারা অশিক্ষিত বলেই পরিচিত। এক কথার সংকীর্ণ বা লৌকিক অর্থে 
শিক্ষা এবং কোন বিশেষ বিদ্যায় পারদশিতা-অর্জন এই দুইই হ'ল সমার্থক। 
সেইজন্য এই অর্থে এমন মানুষ বহু থাকতে পারে যারা অশিক্ষিত এবং বস্তুতঃ 
আমাদের সভ্য সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিতের যে ভেদাভেদ কর! হয় তা শিক্ষার 
এই ব্যাখ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত। 

এই সংকীৰ্ণ অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করলে এবং ঘা এতদিন করে আসা হয়েছে 
--শিক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বেগুগি সংক্ষেপে এই-- 

প্রথমতঃ, সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হ’ল কোন বিদ্যারতনের মাধ্যমে শিক্ষকদের 
নিকট হতে বিশেষ পাঠ গ্রহণ এবং অনুশীলন ও প্রচেষ্টার সাহায্যে সেই 
পাঠ আয়ত্ত করা । অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষা বললে বোঝার স্কুল-কলেজ প্রভৃতি 
বিদ্যায়তনে অধ্যয়ন এবং যারা তা করেনি তারা৷ সমাজে অশিক্ষিতের গোঠীভুক্ত। 
আধুনিক কালে আবার * শিক্ষায় সাফল্যের মাপকাঠি হিসাবে a? হয়েছে 
পরীক্ষা: গ্রহণের পদ্ধতি এবং তার ফলাফলের উপর ডিগ্রী, ferat, 
সার্টফিকেট প্ৰভৃতি প্রদানের প্রথা । ফলে লৌকিক ব্যবহারে আজকাল শিক্ষা 
বল্তে দীড়িয়েছে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ শেষ করে একটি ডিগ্রা বা 
ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট হস্তগত করা। এটি হ’ল শিক্ষার RATEL ব্যাখ্যা । 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক হোল নিছক দাতা-গ্রহীতার 
সম্পৰ্ক শিক্ষক দেবেন, শিক্ষার্থী নেবে। শিক্ষার্থীর মনটি যেন শুন্য ভাগের 
মত, শিক্ষক তাঁর অজ্জিত জ্ঞান ও fq] দিয়ে সে ভাগ পুর্ণ করে দেবেন। 


im 


৮ 2৭ 


WU Ls 


শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ ৯ 


শিক্ষার্থীর পক্ষে নিশ্চে্ভাবে গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই, যেমন 
কলের তলায় বনান কলপীর নিজের কিছু করার থাকে না। 

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার বিষয়বস্তু, তা সে জ্ঞান বা কৌশল যাই হোঁক্‌ না কেন, 
তার প্রকৃতি স্ুনিদ্দিষট, পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত এবং অপরিবর্তনীয়। শিক্ষকের কাজ হল 
azpiata শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া। সেই জ্ঞানের মধ্যে কোন 
পরিবর্তন আনা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব নয়, এবং তার প্রয়োজনও নেই | এই 
অর্থে স্কুল কলেজ গ্রভৃতিকে জ্ঞান-বিপণী ( Knowledge shop) বলা যেতে 
পারে, যেখানে শিক্ষক হলেন জ্ঞানের পসারী, ছাত্রছাত্রীগণ হ'ল সেই জ্ঞানের 
ক্রেতা । আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ জ্ঞানের এই নিক্রিয় পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা 
করেছেন। তাঁদের মতে এই ধরনের পূৰ্নাঙ্গ ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান প্রাণহীন এবং 
তার কোন বাস্তব উপকারিতা নেই, কেনন! শিক্ষার্থী তার জীবন-সমস্ার 
সমাধানে সেগুলির প্রয়োগ করতে পারে না। 

চতুর্থতঃ, শিক্ষার এই ব্যাখ্যায় শিক্ষার্থীর নিজস্ব চাহিদাকে কোন স্থান দেওয়া 
হয়নি। অপরিণত শিক্ষার্থীর উপর বয়ঃপ্ৰাপ্তদের প্রতিক্রিয়াকেই শিক্ষা বল৷ 
হয়েছে। শিক্ষার্থী যেন এক তাল নরম মাটি, আর পিতামাতা-শিক্ষকর্দের প্রভাব 
যেন কঠিন ছাচ, যার চাপে ও নরম কাদার তাল বিশেষ ও অভীষ্ট আকুতি গ্রহণ 
করে। শিক্ষার্থীর যে fas একটা গঠন-প্রচেষ্টা থাকতে পারে তা এখানে 
স্বীকার করা হয় না। è 

পঞ্চমতঃ শিক্ষার এই সংকীর্ণ ব্যাখ্যা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে শিক্ষার বহুবিধ 
লক্ষ্যের বর্ণনা-যেমন কারও মতে শিক্ষার লক্ষ্য পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির সঙ্গে 
পরিচিত হওয়া, কারও মতে মনের উন্নতি করা, কারও মতে আবার বৃত্তি নির্ববাহের 
যোগ্যতা অর্জন করা ইত্যাদি| কিন্তু এই লক্ষ্যগুলির বর্ণনার মূলে শিক্ষা সম্বন্ধে 
অতি সংকীর্ণ ধারণা থাকার ফলে এর কোন লক্ষ্যটই সম্পূর্ণ নয়। “শিক্ষার লক্ষ্য” 
'পর্ধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশদ্ভাবে আলোচিত হবে 1 


শিক্ষার ব্যাপক অর্থ 

কিন্তু শিক্ষার এই অর্থ নিতান্তই সংকীর্ণ এবং mta শিক্ষাবিজ্ঞানে 
শিক্ষাকে গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য্যে-অনেক ব্যাপক ও উদার 
অর্থে । 


১০ শিল্ষা-বিজ্ঞীনের seres 


শিক্ষার এই ব্যাপকতর ব্যাখ্যার মুলে আছে আধুনিক কালের সমাজবিজ্ঞান 
ও মনোবিজ্ঞানের বহুল উন্নতি। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত এই উভয় 
প্রকারের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে শিক্ষার কর্মক্ষেত্র কেবলমাত্র নিছক 
কোন তথ্য আহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দৈর্ঘ্য ও প্রসার উভয় দিক্‌ দিয়েই তা 
মানবজীবনের সঙ্গে সমব্যাপী | শিক্ষার সুরু হয় জন্ম হতে,__আরও নিখু'তভাবে 
বল্‌তে গেলে মাতৃগর্ভে থাকার কাল হতেই এবং শিক্ষার শেষ হয় জীবনের 
সমান্তিতে। 

এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? এককথায় মানুষের যে 
কোন নতুন অভিজ্ঞতাকেই শিক্ষা বলা চলতে পারে । জন্মের সময় হতেই শিশুর 
প্রতিটি মুহূর্ত অভিজ্ঞতাময়। প্রতি ক্ষণেই সে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করে 
চলেছে। যে অভিজ্ঞতা পূৰ্বমুহূৰ্ত্তে ছিল সত্য, পরমুহর্তে সে অভিজ্ঞতা গেল বদলে, 
সেটি হয়ে গেল বাতিল, তার স্থান অধিকার করল নতুন আর একটি অভিজ্ঞতা | 
এই যে ক্রমাগত বিরামহীন অভিজ্ঞতার স্থট্টি, পরিবর্তন ও পুনর্গঠন একেই 
সত্যকারের শিক্ষা বলা হয় । অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্থুল কলেজে লব্ধ বিদ্যা ব। 
বিশেষ কোন শিল্পে অজ্জিত পারদিতাই কেবলমাত্র শিক্ষা নয়। শিক্ষা জীবনব্যাগী 
একটি ছেদহীন প্রক্রিয়া, যার মধ্যে দিয়ে প্রতি প্রাণীকেই প্রতিনিয়তই জীবন 
কাটাতে হচ্ছে। 

সত্যকারের শিক্ষা স্কুল-কলেজ বা শিক্ষকের উপর সব সময় নির্ভরশীল নয়। 
কেননা অভিজ্ঞতাবিহীন মানুষ নেই, হতে পারে না। 

যদিও বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ ও সংখ্যার দিক দিয়ে ছু'জন মানুষের অভিজ্ঞতার 
মধ্যে প্রচুর বৈষম্য থাকতে পারে, তবুও একেবারে শিক্ষা নেই এমন লোক 
হতে পারে না। বর্ণমালা কখনও চোখে দেখে নি এমন ব্যক্তি থাকৃতে পারে 

কিন্তু তবুও সে শিক্ষাহীন নয়। এমনও হতে পারে যে, সে অনেক গ্রন্থকীট 

অপেক্ষা 'অধিক ও বৈচিত্রযপূর্ণ শিক্ষার অধিকারী । আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে 
শিক্ষার এই অর্থ ই গ্রহণ করা হর । এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্্যগুলি 
সংক্ষেপে এই I— 5 

প্রথমতঃ শিক্ষার প্রথম বৈশিষ্ট্য হ’ল এর অভিনবত্ব। সেই অভিজ্ঞতাই 
শিক্ষা, যার মধ্যে কিছু না কিছু নূতন উপাদান আছে। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা বা নূতন অভিজ্ঞতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রাণীর 


4 


শিক্ষার ব্যাপক অর্থ ১৬ 


আচরণের উপর এর প্রভাব। সত্যকারের শিক্ষামাত্রেই প্রাণার বর্তমান 
আচরণের মধ্যে কোন না কোনরূপ পরিবর্তন আনবেই। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
ও সার্থকতা সেখানেই | যে অভিজ্ঞত| প্রাণীর আচরণকে প্রভাবান্বিত করতে 
পারে না বা তার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন আনতে পারে না তাকে শিক্ষা বল! 
চলবে না। শিক্ষার একটা বড় লক্ষণ হচ্ছেষে সেটি আমাদের অভিজ্ঞতাকে 
আমাদের কাছে অর্থময় করে তোলে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারে । অনেক পু*খিলব বিদ্যা এই কারণে সত্যকারের শিক্ষার 
পর্যায়ে পড়ে না। দেখা গেছে যে প্রায়ই শিক্ষার্থী বহু তথ্য ও জ্ঞান আয়ত্ত 
করেছে কিন্তু সেগুলি সে তার বাস্তব আচরণে কাজে লাগাতে পারছে Wd 
অতএব এ জ্ঞান নিক্তিয় জ্ঞান এবং সত্যকারের শিক্ষা নামের যোগ্য নয়। 

তৃতীয়তঃ, আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম অভিজ্ঞতা মাত্রকেই আবার শিক্ষা নাম 
দেওয়া হয় না, যদিও এই শ্রেণীর সকল অভিজ্ঞতাই শিক্ষা নামের যোগ্য । এমন 
কতকগুলি অভিজ্ঞতা আছে যেগুলি আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম 
হলেও, সেগুলির মধ্যে শিক্ষণীয় উপাদানের অভাব ব অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য থাকার 
জন্য সেগুলি শিক্ষার পর্য্যায়ে পড়ে না। যেমন, মনে করা যেতে পারে চুরি করা, 
হত্যা করা, প্রবঞ্চনা করা প্রভৃতি অভিজ্ঞতাগুলি প্রাণীর আচরণে পরিবর্তন 
আনতে সক্ষম । কিন্ত এগুলির অবাঞ্ছিত প্ররুতির জন্য এগুলিকে শিক্ষা বলা 
যেতে পারে না। কোন্‌ অভিজ্ঞতাটি বাঞ্ছনীয় আর কোনটি অবাঞ্ছিত তার নিৰ্ণয় 
অবশ্য করবে সামাজিক অনুশাসন ও ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের মাপকাঠি 1 

সামাজিক অনুশাসন আবার সব দেশে সব কালে এক নয়। ফলে দেশ ও 
সময় ভেদে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, 
প্রাচীন গ্রীক রাই স্পাটায় রুগ্ন বা দুৰ্বল সন্তান জন্মালে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা 
করাটা কর্তব্য বলে বিবেচিত হ’ত। কিন্তু আধুনিক কোন সভ্যসমাঁজই এ 
প্রথাটিকে কখনো সমর্থন করবে না, অনুসরণ করা দুরে থাকুক। তবে বিভিন্ন 
মানব সমাজের মধ্যে এই রকম কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ মৌলিক 
ধারণায় সকল সভ্য সমাজই একমত, সেইজন্য শিক্ষার একটা সার্বদেশিক ও 
সার্বজনীন রূপ খু'জে পেতে কষ্ট হয় না । 

ব্যক্তির মঙ্গলের মাপকাঠিটি নির্ধারিত করাটা কিন্তু একটা সমস্তামূলক 
ব্যাপার। 'প্রাচীনকালে যখন মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয় নি, তখন ব্যক্তির 


ও শনো।বজ্ঞানের বহল ভনাত। AZI GDSEI ও AASS CIS উড 
প্রকারের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে cx শিক্ষার কর্মক্ষেত্র কেবলমাত্র নিছক 
কোন তথ্য আহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দৈর্ঘ্য ও প্রসার উভয় দিক্‌ দিয়েই ত৷ 
মানবজীবনের সঙ্গে সমব্যাপী | শিক্ষার সুরু হয় জন্ম হতে,__-আরও নিখু"তভাবে 
বল্‌তে গেলে মাতৃগর্ভে থাকার কাল হতেই এবং শিক্ষার শেষ হয় জীবনের 
সমাপ্ডিতে। 

এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? এককথায় মানুষের যে 
কোন নতুন অভিজ্রতাকেই শিক্ষা বলা চলতে পারে | জন্মের সময় হতেই শিশুর 
প্রতিটি মুহূর্ত অভিজ্ঞতাময় প্রতি ক্ষণেই সে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করে 
চলেছে। যে অভিজ্ঞতা পূ্বমূহ্র্তে ছিল সত্য, পরমুহূর্ত্তে সে অভিজ্ঞতা গেল বদলে, 
সেটি হয়ে গেল বাতিল, তার স্থান অধিকার করল নতুন আর একটি অভিজ্ঞতা | 
এই যে ক্রমাগত বিরামহীন অভিজ্ঞতার স্থট্রি, পরিবর্তন ও পুনর্গঠন একেই 
সত্যকারের শিক্ষা বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্কুল কলেজে লব্ধ বিদ্যা ব। 
বিশেষ কোন শিল্পে অজ্জিত পারদণিতাই কেবলমাত্র শিক্ষা নয়। শিক্ষা জীবনব্যাপী 
একটি ছেদহীন প্রক্রিয়া, যার মধ্যে দিয়ে প্রতি প্রাণীকেই প্রতিনিয়তই জীবন 
কাটাতে হচ্ছে। 

সত্যকারের শিক্ষা স্থল-কলেজ বা শিক্ষকের উপর সব সময় নির্ভরশীল নয় । 
কেননা! অভিজ্ঞতাবিহীন মান্য নেই, হতে পারে না। 

যদিও বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ ও সংখ্যার দিক দিয়ে দুজন মানুষের অভিজ্ঞতার 
মধ্যে প্রটুর বৈষম্য থাকতে পারে, তবুও একেবারে শিক্ষা নেই এমন লোক 
হতে পারে না। বর্ণমালা কখনও চোখে দেখে নি এমন ব্যক্তি থাকৃতে পারে 

কিন্তু তবুও সে শিক্ষাহীন নয়। এমনও হতে পারে যে, সে অনেক গ্রন্থকীট 

অপেক্ষা 'অধিক ও বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ শিক্ষার অধিকারী । আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে 
শিক্ষার এই অর্থই গ্রহণ করা হয়। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি 
সংক্ষেপে এই ৷ 3 

প্রথমতঃ শিক্ষার প্রথম বৈশিষ্ট্য হ’ল এর অভিনবত্ব। সেই অভিজ্ঞতাই 
শিক্ষা, যার মধ্যে কিছু না কিছু নৃতন উপাদান আছে। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা বা নূতন অভিজ্ঞতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রাণীর 


CHONCIS 5868) CPI AI তক গাগা HUAINA আপতিত | নাস অগে৷অল৷য়তা 
"ও সার্থকতা সেখানেই । যে অভিজ্ঞত| প্রাণীর আচরণকে প্রভাবান্বিত করতে 
পারে না বা তার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন আনতে পারে না তাকে শিক্ষা বলা 
চলবে না। শিক্ষার একটা বড় লক্ষণ হচ্ছেষে সেটি আমাদের অভিজ্ঞতাকে 
আমাদের কাছে অর্থময় করে তোলে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারে । অনেক পু*থিলব RT এই কারণে সত্যকারের শিক্ষার 
পর্য্যায়ে পড়ে না । দেখা গেছে যে প্রায়ই শিক্ষার্থী বহু তথ্য ও জ্ঞান আয়ত্ত 
করেছে কিন্ত সেগুলি সে তার বাস্তব আচরণে কাজে লাগাতে পারছে না। 
"অতএব এ জ্ঞান নিস্ক্ৰিয় জ্ঞান এবং সত্যকারের শিক্ষা নামের যোগ্য নয়। 

তৃতীয়তঃ, আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম অভিজ্ঞতা মাত্ৰকেই আবার শিক্ষা নাম 
দেওয়া হয় না, যদিও এই শ্রেণীর সকল অভিজ্ঞতাই শিক্ষা নামের যোগ্য । এমন 
কতকগুলি অভিজ্ঞতা আছে যেগুলি আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম 
হলেও, সেগুলির মধ্যে শিক্ষণীয় উপাদানের অভাব বা অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য থাকার 
জন্ত সেগুলি শিক্ষার পর্য্যায়ে পড়ে না। যেমন, মনে করা যেতে পারে চুরি করা, 
হত্যা করা, প্রবঞ্চনা করা প্রভৃতি অভিজ্ঞতাগুলি প্রাণীর আঁচরণে পরিবর্তন 
আনতে সক্ষম । কিন্তু এগুলির অবাঞ্ছিত প্রকৃতির জন্য এগুলিকে শিক্ষা বলা 
যেতে পারে না । কোন্‌ অভিজ্ঞতাটি বাঞ্ছনীয় আর কোনটি অবাঞ্ছিত তার নিৰ্ণয় 
অবশ্য করবে সামাজিক অনুশাসন ও ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের মাপকাঠি । 

সামাজিক অনুশানন আবার সব দেশে সব কালে এক WW] ফলে দেশ ও 
সময় ভেদে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, 
প্রাচীন গ্রীক.রাষ্্র স্পাটায় রুগ্ন বা দুর্বল সন্তান জন্মালে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা 
করাটা কর্তব্য বলে বিবেচিত হ’ত_। কিন্তু আধুনিক কোন সভ্যসমাঁজই এ 
প্রথাটিকে কখনো সমর্থন করবে না, অনুসরণ করা দুরে থাকুক। তবে বিভিন্ন 
মানব সমাজের মধ্যে এই রকম কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ মৌলিক 
ধারণার সকল সত্য সমাজই একমত, সেইজন্য শিক্ষার একটা সার্ববদেশিক ও 
সার্বজনীন রূপ খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না । 

ব্যক্তির মঙ্লের মাপকার্ঠিট নির্দারিত করাটা কিন্তু একটা সমস্যামূলক 
ব্যাপার । 'প্রাচীনকালে যখন মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয় নি, তখন ব্যক্তির 


১২ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতব্ব 


পক্ষে কোন অভিজ্ঞতাঁটি ভাল আর কোন “অভিজ্ঞতাটি মন্দ এটি নির্ণয় করা হস্ত 
কতকগুলো ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে 
ভ্ৰমাত্মক এমন কি ক্ষতিকর নির্দেশও দেওয়া হ'ত। কিন্ত আধুনিক কালে 
মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ঠ উন্নতির ফলে ব্যক্তির পক্ষে বাঞ্ছনীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ 
নিৰ্ণয় কর! সহজ হয়ে উঠেছে । যেমন, প্রাচীনকালে মনে করা হ'ত থে fae 
জন্মায় কতকগুলি কু-প্রবৃত্তি ও অবাঞ্ছিত প্রবণত৷ নিয়ে, অতএব তাকে ভালভাবে 
মানুষ করতে হলে কঠোর শাসনের মধ্যে রাখতে হবে ৷ কিন্তু আধুনিক শিক্ষী- 
বিজ্ঞানে শিশুর এই জন্মগত কু-প্রবণতার কথ বিশ্বাদ ত করা হয়ই না বরং 
শিশুর ব্যক্তিসত্বার ub বিকাশের জন্য তাকে যে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত 
প্রয়োজন এই কথাই বিশেষ করে বলা হয়। 


শিক্ষাই সঙ্গভিবিধান 


আমরা পূর্বেই বলেছি যে শিক্ষার এই আধুনিক ও ব্যাপক ব্যাখ্যার মুলে 
আছে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বহুল উন্নতি। মনোবিজ্ঞানের দিক 
দিয়ে প্রাণীর আচরণ মাত্রেই হ’ল তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা} 
পরিবেশ আবীর কতকগুলি বিভিন্নধর্ম্মী শক্তির সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
এই পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে ঠিকমত খাপ খাওয়াতে পারার উপরই নির্ভর 
করছে প্রাণীর অস্তিত্ব, এবং সেইজন্তই পরিবেশের তাগাদা অনুযায়ী প্রাণীকে 
তার আচরণ নিয়ন্ত্ৰিত করতে হবে, বদলাতে হবে, প্রয়োজন হলে পুরাতন 
আচরণকে পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন আচরণকে গ্রহণ করতে হবে। যে প্রাণী 
তা পারে সে পৃথিবীতে টিকে থাকে, যে পারে না সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই 
যে আচরণের বা অভিজ্ঞতার নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন, পুনর্গঠন_এরই নাম শিক্ষা y 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষা প্রাণীর বেঁচে থাকার 
একমাত্র পাথেয়, এবং কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা৷ ব্যক্তিই 
শিক্ষিত নয়, পৃথিবীর হীনতম মানুষেরও যথেষ্ট শিক্ষা (আছে, এমন কি বনের, 
নিম্নতম পশুও শিক্ষা ছাড়া এক পাও চলতে পারে না । 

এটি হ’ল কিন্তু শিক্ষার ব্যাপকতম অর্থ । মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই 
প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে শিখন (learning )| কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে এ 


D 


শিক্ষার ব্যাপক অর্থ $5 


অর্থকে কিছুটা সঙ্কুচিত করে প্রহণ করা হয়েছে | সেখানে শিখন (learning) . 
এবং শিক্ষা (education) এ দুইএর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সব শিখনই 
শিক্ষা নয়, যদিও সব শিক্ষাই শিখন । শিক্ষা বলতে কেবল সেইসকল অভিজ্ঞতা 
বা আচরণকে বোঝায় যা সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে বাঞ্ছনীয় । শিক্ষার এই মান 
নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য করে সমাজবিজ্ঞান । 


শিক্ষাই সমাজ-মংরক্ষণ 


মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেমন শিক্ষা ব্যক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা 
তেমনি সমাজবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় শিক্ষা হল সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার একটি 
প্রক্রিয়া বিশেষ । সমাজ বলতে কেবল খানিকটা দেশ বা বাড়ী ঘর বা কতক- 
গুলি ব্যক্তির সমষ্টিকেই বোঝায় না। সেই ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত রীতি 
নীতি, আচার ব্যবহার. তাদের অতীত Afa ও কৃষ্টি, তাদের ভাব ভাবা, 
চিন্তা, Ram, সংস্কার, জ্ঞান, কৌশল এই সকলের একটি সামগ্রিক রূপকে 
বোঝায়। এই বৈশিষ্্যগুলির মধ্যেই নিহিত থাকে কোন একটি সমাজের 
নিজস্বত৷ এবং একটি সমাজ থেকে আর একটি সমাজের যে পাৰ্থক্য তাও থাকে 
ও বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে । 

অতএব কোন সমাজকেবেচে থাকতে হলে তার এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাচিয়ে 
রাখতে হবে। তার জন্য বর্তমান সমাজের যারা নাগরিক তাদের হাত থেকে 
যারা ভবিষ্যতের নাগরিক হবে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এই সঞ্চিত 
কৃষ্টি, afa ও ভাব্ধারার ভাগারট। যদি না দেওয়া হয় তবে সেই দিনই 
সমাজের মৃত্যু ঘটবে । এই বৰ্ত্তমান নাগরিকদের নিকট হতে ভবিষ্যৎ 
নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চিত ভাবধারা ও এতিহের সঞ্চালনের নামই শিক্ষা ৷ 
এই শিক্ষার মাধ্যমেই সমস্ত সমাজ বেঁচে থাকে। পুরানো নাগরিকের দল 
যখন চলে যায় এবং তার স্থান অধিকার করে নতুন বংশধরের! তখন শিক্ষার 
মাধ্যমেই মম[জ আবার নতুন জীবন লাভ করে। এইভাবে তার পুনজ্জীবন 
লাভের ইতিহাস এগিয়ে চলে যতদিন শিক্ষার কাজ অব্যাহত থাকে । এই 
সঞ্চিত এতিহ, কৃষ্টি, ভাব ও জ্ঞানের ভাগারকে এককথায় সামাজিক উত্তরাধিকার 
(social heritage) বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এক গোষ্ঠী হতে অপর 


১৪ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতন্ব 


গোঠীতে এই সামাজিক উত্তরাধিকারের সঞ্চালনের অপর নামই শিক্ষা এবং 
এইজন্যই শিক্ষাকে সমাজ-সংরক্ষণের একটি প্রক্রিয়া বলেই বর্ণনা করা হয়। 


শিক্ষাই সমাজীকরণ 


সমাজবিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যক্তির আচরণ কেবলমাত্র তার 
দৈহিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই 7:2 নয় তার সামাজিক অস্তিত্বও বজায় 
রাখার উদ্দেশে প্রস্থত। এইখানেই মানুষ ও নিম্ন প্রাণীর আচরণের মধ্যে 
মৌলিক পার্থক্য । নিম্শ্রেণীর প্রাণীদের সমাজ-জীবন বলতে তেমন কিছু নেই 
এবং তাদের সব শিক্ষাই মূলতঃ দৈহিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রস্থত। 
এই দিক দিয়ে নিয়প্রাণীদের ক্ষেত্রে শিক্ষা কথাটি অপেক্ষা শিখন কথাটি অধিক 
প্রযোজ্য | মানুষের ক্ষেত্রে তার আচরণের একটা বড় উদ্দেশ্য হ’ল তার 
সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া । কেবলমাত্র তার 
দৈহিক নিরাপত্তা বজায় থাক্‌লেই সে তৃপ্ত নয়, তার চতুপ্পার্শের সমাজজীবনে 
নিজেকে সার্থকভাবে অঙ্গীভূত করাটাও তার একটা বড় লক্ষ্য এই প্রক্ৰিয়াকে 
সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় সমাজীকরণ (socialisation) বলা হয় | অতএব সেই 
সকল অভিজ্ঞতা বা আচরণকেই শিক্ষার "Mio: ফেল! হবে যেগুলি শিশুকে তার 
চতুষ্পার্শের সমাজজীবনের একজন করে তুলতে সাহায্য করবে। শিক্ষার 
সংকীর্ণ সংজ্ঞায় শিক্ষার এই অতি প্রয়োজনীয় দিকটাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। 


শিক্ষাই ক্রমবিকাশ 


প্রসিদ্ধ আমেরিকান শিক্ষাবিদ জন্‌ ডিউই এইজন্ই শিক্ষাকে ব্যক্তির বিকাশ 
বা বুদ্ধির (growth) প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। তার মতে 
শিশুর শিক্ষা তার ক্রমবিকাশের or সমার্থক! প্রত্যেক শিশুই জন্মায় 
কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে, যেগুলির পূর্ণ বিকাশই হচ্ছে তার জীবনের লক্ষ্য, 
তার অস্তিত্বের সার্থকতা । এই ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াটি স্বতঃপ্ৰণোদিতি, স্বনির্ভর 
ও স্বাভাবিক। পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে 
তার অভীষ্ট পূর্ণ তায় গিয়ে পৌছয়। জন্‌ ডিউই এই স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বাভাবিক 
বিকাশ প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা নাম দিরেছেন। 


শিক্ষার ব্যাপক অর্থ ১৫ 


ডিউই তীর শিক্ষার এই নবতম সুংজ্ঞায় মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান_এই 
দুইএর দৃষ্টিকোণকে অতি সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন ৷ শিক্ষাকে ব্যক্তির বৃদ্ধি বা 
ক্রমবিকাশ বলে বর্ণনা করায় ব্যক্তির নিজস্ব ও অন্তনিহিত চাহিদাগুলিকে যেমন 
একদিকে অন্তভূকক্ত করা হচ্ছে তেমনি সমাজের প্রয়োজন ও নিয়ন্ত্ৰণকেও স্বীকার 
করে নেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তির ক্রমবিকাশ তখনই অভীষ্ট ও "d পরিণতি লাভ 
করবে যখন ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণ বিকশিত করতে পারবে 
আবার RTA তার চারপাশের সমাজজীবনের সঙ্গে নিজেকে সাফল্যের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। অতএব অভীষ্ট বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশ কথাটির 
দ্বারা ডিউই মানবসত্বার দুটি অতি-প্রয়োজনীয় দিকের মধ্যে একটা সংহতি 
এনেছেন এবং শিক্ষাকে সেই অভীষ্ট বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশের সঙ্গে অভিন্ন বলে 
বর্ণনা করে শিক্ষার জীবনব্যাপী কার্য্যের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন । 

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার আর ছুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ শিক্ষা 
একটি প্রক্রিয়া বিশেষ এবং এই প্রক্রিয়াটি সামাজিক ও জীবনব্যাপী। শিশুর 
শিক্ষা সংঘটিত হয় সামাজিক পরিবেশে অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য নর-নারী, 
প্রতিষ্ঠান-সংস্থা প্রভৃতির সঞ্দে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। 
সমাজ-বহিভূ্তি পরিবেশে কোনরূপ শিক্ষা সম্ভবপর নয়। কেননা সামাজিক 
পরিবেশের বাইরে কোন অভিজ্ঞতা জন্মলাভ করতে পারে না, আর অভিজ্ঞতাই 
হ’ল শিক্ষার একমাত্র উপাদঃন। এই জন্যই শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া বল৷ 
হয়। কারণ বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা সুরু হয় মাতৃগর্ভ হতে এবং বিরামহীন গতিতে 
এগিয়ে চগে জীবনের খেষ দিন পর্যন্ত । শিক্ষা বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ারই 
নামান্তর । 

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থে জ্ঞান অর্জনকে শিক্ষা বলা হ'ত এবং সেই জ্ঞান ছিল 
পূৰ্ণাঙ্গ ও সুনিদ্দিঃ ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এ ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব 
অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক না থাকার জন্য একে বলা হয় নিক্রিন জ্ঞান (inert 
knowledge)|feSzZq মতে জ্ঞান হবে সক্রিয় (active) ও প্রাণবন্ত I 
বর্তমানের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে হবে তার উৎপত্তি এবং ভবিষ্যতের নূতন 
অভিজ্ঞতার সে হবে জনক I 

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে মনে করা হ'ত একমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষকের প্রভাব 
কাজ করে শিক্ষার্থীর উপর কিন্তু শিক্ষার্থীর নিশ্টে্টভাবে সে প্রভাবকে মেনে 


১৬ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতব্ব 

নেওয়া ছাড়া আর কিছুই ক্রার থাকে না। “কিন্তু শিক্ষার এ ব্যাখ্যা অবাস্তব ৷ 
শিক্ষা একটি উভরমুখী (:2019:) প্রক্রিয়া । এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে 
পারস্পরিক আদান প্রদান চলে সমভাবে । শিক্ষকের প্রভাব যেমন কাজ করে 
শিক্ষার্থীর উপর, তেমনই শিক্ষার্থীর প্রভাবও কাজ করে শিক্ষকের উপর । এই 
পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলরূপে দেখা দেয় শিক্ষা । শিক্ষার্থী কেবলমাত্র লিক্রিয় 
গ্রাহক নয়। বে যা নেয়, তার উপর নিজের প্রভাবের প্রয়োগ করে, তাকে 
পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত করে আপনার মত করে নিয়ে তবে তা গ্রহণ করে | 


শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্নতা 


শিক্ষা মানব অস্তিত্বের সঙ্গে অদ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রতি দেশে প্রতি যুগেই 
ব্যক্তির জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব ও অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে সমস্ত সমাজনায়ক ও 
চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একমত |, শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে তাদের মধ্যে কিন্তু মতভেদের 
শেষ নেই । শিক্ষা! দেওয়া উচিত এ সিদ্ধান্ত সার্ব্বজনীন হলেও কেন দেওয়া হবে 
এ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন এমন কি পরম্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা পাওয়। যাঁয়। 

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে মতের এই অনৈক্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ শিক্ষার 
লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে জীবনের লক্ষ্যের উপর ৷ আর জীবনের লক্ষ্য 
সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকৃবে। ফলে 
যারাই জীবন ও জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে অল্পবিস্তর চিন্তা করেছেন, তারাই 
শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা ন! একটা মতবাদ উপস্থাপিত করেছেন । 


শিক্ষার লক্ষ্যের ভ্রমবিবর্তন 


শিক্ষার ইতিহাস আলোচন! করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে 
চিন্তা ও ভাবধারার বৈষম্যের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। 
শিক্ষার-নক্ষ্যের এই ক্রমবিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়। হ’ল । 


প্রাচীন ভারত 
প্রাচীনকালে ভারতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল মোক্ষ বা মুক্তি। এই পাধিব 
জীবনকে মনে করা হত বন্ধন, আর ব্ৰহ্ম বা ঈশ্বরকে জানতে পারলে হবে সেই 


শিক্ষার লক্ষ্যের ক্রমবিবর্তন 59^, 


বন্ধন থেকে যুক্তি | এই 'ব্ৰহ্মজ্ঞানের নাম “পরা” বা শ্রেষ্ঠজ্ঞান। এ ছাড়া 
আর যে সব জ্ঞান তা “অপরা” বা নিক্বষ্ট। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার এই লক্ষ্য 
যে অসম্পূর্ণ এ কথা বলা বাহুল্য। এ লক্ষ্যে পাথিব জীবনের কোন প্রয়ো- 
জনীয়তা বা সার্থকতাকে স্বীকার করা হয় নি। 


সোফিষ্ট, 


প্রাচীন গ্রীসে সোফিঃ, নামে একদল গ্রীক শিক্ষক জন্মেছিলেন | তারা 
ছিলেন চরম ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমৰ্থক। তাঁদের মতে ব্যক্তির নিজস্ব বিচার 
বিবেচনা ও অভিজ্ঞতাই হবে সবকিছুর মাপকাঠি । কোন সার্বজনীন মাল বা 
অনুশাসন ব্যক্তির নিজস্বতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। শিক্ষাকে তারা 
এই উগ্র ব্যক্তিতান্ত্রকতার wx হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন । তাদের মতে 
শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিদ্বাতন্ত্ৰকে পূর্ণভাবে বিকশিত করা। শিক্ষার এ লম্ব্যও 
অসম্পূর্ণ, কেন না এ লক্ষ্যের মধ্যে সমাজের দাবী ও সৰ্ব্বজনগ্ৰাহ "জীবন যাপনের 
কোন মানকে স্বীকার করা হয় নি। 


[CAN 

সোফিঠদের পরে আসেন সক্রেটিস, প্লেটো, আরিইটল্‌ প্রভৃতি যুগ্রবিধ্যাত 
মনীষীর| ৷ তাঁরা সোফিই্টদের উগ্র ব্যক্তিস্বাতস্ত্ৰ্যর পরিবর্তে শিক্ষার এক সুষম 
ও সামঞ্জস্তাপূৰ্ণ লক্ষ্যের নির্দেশ দিয়ে বান ৷ তাদেরই আদর্শে গ্রীসের প্রসিদ্ধ নগর- 
রাষ্ট এেলের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এখেন্সের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তিসভ্বার 
অবাধ বিকাশের উপর জোর দেওয়া হলেও সোফিইদের মত উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্তরযের 
সমৰ্থন সেখানে করা হয়নি। তবে সেখানেও ব্যক্তিজীবনকে সমাজজীবনের 
উপরে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এখেন্সের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির রুচি, প্রক্কৃতি 
ও শক্তি অনুযায়ী তার অভ্যন্তরস্থ সম্ভাবনাগুলির পুর্ণবিকাশে সাহায্য করা। এই 
শিক্ষার লক্ষ্য অনেক উন্নত হলেও ক্রটিহীন ছিল না । কেননা এই লক্ষ্যে সুসংহত 


* সমাজজীবনের প্রয়োজনীর়তাকে অবহেলা করা হয়েছিল এবং এরই ফলে 


পরবর্তীকালে অধিকতর সমাজবদ্ধ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আক্রমনে এথেন্দের পতল 
ঘটেছিল I 


QM শিক্ষার-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 

এথেন্দের পাশাপাশি আর একটি গ্রীক্রাষ্টর স্পার্টায় একেবারে বিপরীত শিক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সেখানে ব্যক্তিম্বাতন্ত্ের কোন মূল্য দেওয়া হত না। 
শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সুসংবদ্ধ ও সবল রাষ্রজীবন গঠন করা। ব্যক্তির fern 
চাহিদা বা অভিরুচির কোন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি ব্যক্তি ছিল রাষ্ট্রের কাছে 
উৎসগীকৃত। এমন কি যে সকল শিশু wer বা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাত তারা 
ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের যাতে বোঝা না হয়ে দীড়ায্ন সেইজন্য জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের 
সরিয়ে ফেলা হ'ত। শিক্ষার এই লক্ষ্যের অসম্পূৰ্ণত| অতি সুস্পষ্ট । এই লক্ষ্য 
ব্যক্তির নিজস্ব সত্বীকে স্বীকার করা হরনি এবং তাকে রাষ্ট্রের চাহিদা মিটানোর 
নিছক যন্ত্ৰ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 


Tá 


গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ক্ষয়প্ৰাপ্তির পর ইউরোপে শিক্ষার তামপ যুগ 
আসে। এই যুগে ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থা খ্ৰীঠবৰ্মের অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্ৰিত 
হ’ত। ফলে শিক্ষার উদার এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী লোপ পায় এবং তার স্থানে 
নানারূপ সংকীৰ্ণ লক্ষ্য দেখা দেয়। এই সময়ের শিক্ষা একদল তথা-কথিত পণ্ডিত 
এবং অতি গোড়া ধৰ্ম্মে।ৎসাহীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত | অহেতুক বিতর্ক, চুলচেরা 
বিচার-বিশ্লেষণ, চিন্তাশক্তির অর্থহীন কপরও প্ৰভৃতি আড়ম্বরসৰ্বদ্ব প্ৰক্ৰিয়াতেই 
শিক্ষা শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যবপিত হয় এবং ব্যক্তিসত্বার wb ও সর্ববাঙ্গীন বিকাশের 
আদর্শ থেকে শিক্ষার লক্ষ্য বহুদুরে অপস্থত হয়ে যায়। 

এই কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় ছুটি আন্দোলন,--একটি 
মানবতা বাদ (Humanism), অপরটি প্রকৃতিবাদ (Naturalism) |. এই ছুটি 
মতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, কিন্তু তাদের প্ৰতিপাদ্য বিষয় 
ছুটি বিভিন্ন হওয়ায় এই আন্দোলন ছুটি বিভিন্ন ধারা অবলম্বন করে ধীরে ধীরে 
গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে স্বদেশের শিক্ষার প্ররুতি ও পদ্ধতি নির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য 
অংশ গ্রহণ করে। 


মানবভাবাদ "i 


মানবতাবাদের প্রধান বক্তব্য হল যে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকবে মানুষ 
নিজে, অন্য কিছু নয়। তারই আশা-আকাঙ্া, প্রয়োজন, অভিক্লচি ও সম্ভাবনা- 


শিক্ষার লক্ষ্যের ক্রমবিবর্তন ১৯. 


গুলিই হবে শিক্ষার প্রধানতম উপাদান, ধৰ্ম্মগত বা অতীন্দ্ৰিয় কোন বিষয়বস্তু নয়। 
মানবতাবাদীদের মতে মানসিক, অনুভুতিমূলক, সামাজিক প্রভৃতি মানবজীবনের 
বিভিন্ন দিকগুলি যাতে পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে তা দেখাই শিক্ষার একমাত্র 
T | hd 


প্রকৃতিবাদ__ রুশে। 

প্রকৃতিবাদীগণও শিক্ষায় কৃত্রিমতার বিরূদ্ধে জেহাদ ঘোষণা৷ করেন। প্রসিদ্ধ 
ফরাসী দার্শনিক রুশো ছিলেন প্রক্নতিবাদী আন্দোলনের অধিনায়ক। তার মতে 
শিক্ষা হবে শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী । সকল ব্যাপারে সকল দিক দিয়ে শিশুকে 
দেওয়া হবে অবাধ স্বাধীনতা ৷ তার শিক্ষার উপর বাইরের কোন হস্তক্ষেপ থাকবে 
না। তার ‘এমিল’ নামক গ্রন্থে তিনি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার বানা করেন। তার 
সানস-শিশু এমিলের শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ তার স্বাভাবিক রুচি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী, 
তার আগ্রহ ও চাহিদার অনুগামী । মানুষের দেওয়া শিক্ষা কৃত্রিম, অতএব 
ক্ষতিকর । প্রকৃতি নিজে হাতে নেবে শিশুর শিক্ষার ভার। রুশোর মতে € 
থেকে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে কোনরূপ পু'খিগত শিক্ষা দেওয়া হবে ন|। এ 
বয়স পর্য্যন্ত শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি পরিচালিত, যার নাম তিনি দিয়েছেন 
স্বভাব-শিক্ষা (Negative Education) | এর পর অবশ্য রুশো পুস্তক ব্যবহারের 
নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি পুথিলক্ধ জ্ঞানের অসারতার উপর বার বার 
জোর দিয়েছেন । রূশোর মতে শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর বাধাহীন প্রকৃতিগত বিকাশ 
এবং তার জন্য শিশুকে দিতে হবে স্বাধীনতা, সক্রিয় অভিজ্ঞতার স্থযোগ ও দেহ- 
মনের পূর্ণবিকাশের উপযোগী পরিবেশ t 

রুশো যে নতুন ভাবধারার প্রবাহকে পথ দেখিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এনে দিয়ে 
বান, পরবর্তী শিক্ষাবিদগণের হাতে সেই প্রবাহ বিপুল-কলেবরা ক্রোতম্বতীর 
আকার ধারণ করে ও PET ছাপিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাবসম্পদের বন্তা এনে দেয়। 
এই থেকে জন্ম নেয় fees  (child-centred) শিক্ষার আধুনিক 
আন্দৌলন। শিক্ষায় এতদিন শিশুই ছিল যবনিকার অন্তরালে । রুশো তার, 
কল্পনার শিশু এমিলকে তীর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার পুরোভাগে তুলে ধরলেন 
আর সেই সঙ্গে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বিস্মৃত শিশুর সামনে থেকে অপদারিত করলেন 
যুগযুগান্তরের অবহেলার যবনিকা। 


পরবর্তী যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে ছুটি প্রধান ভাবধারা বহু খৌনিক পরিবর্তন 
আনতে সমর্থ হর়। তার একটি হ’ল মনোবিগ্ঞানমূলক ; অপরটি সমাজ বিজ্ঞান- 
"piri এই RR ভাববৈচিত্র্যই যে শিক্ষার আধুনিক ও ব্যাপক সংজ্ঞার জনক 
একথা আমরা আগেই দেখেছি । 


শিক্ষার লক্ষ্য- সঙ্গতিবিধান 


মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে পরিবেশের সঙ্গে 
কু সৃঙ্গতিসাধন ( adjustment ) করতে সাহায্য করা ৷ এমন কি মনোবিজ্ঞানে 
শিক্ষাকে সঙ্গভিবিধানের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা কর! হয়েছে। যে 
কোন ব্যক্তির.অন্তিত্ব নির্ভর করে তার চতুষ্পার্থবের পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে 
সার্থকভাবে মানিয়ে চলার উপর | এর জন্ত প্রয়োজন তার আচরণের উপধুক্ত 
পরিবর্তন। পরিবেশের তাগাদ। অনুযায়ী যদি আচরণের মধ্যে যথোচিত পরিবর্তন 
দেখা না দেয় তবে ব্যক্তির পক্ষে সেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নেওয়া সম্ভব হর না। ফলে তার সুস্থ জীবন যাপন ব্যাহত হয়, এমন কি 
গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তার অস্তিত্বও বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে। পরিবেশের প্রয়োজন 
অনুযায়ী আচরণের এই অভীষ্ট পরিবর্তনকেই মনোবিজ্ঞান শিক্ষা বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। বে শিক্ষা ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সাফল্যজনক ভাবে সঙ্গতি-: 
সাধন করতে সমর্থ করে, তাকেই সার্থক শিক্ষা বলা হয়। 

পরিবেশকে আবার থোটামুটি ছু-ভাগে ভাগ কর! যায়। প্রথম প্রাকৃতিক; 
দ্বিতীয় সামাজিক । অতএব সঙ্গতিবিধানের কাজও ছ'প্রকারের। প্রাকৃতিক 
পরিবেশ বলতে বোঝায় আলো, বাতাস, উত্তাপ, জলবায়ু, থতুগত পরিবর্তন, 
মাধ্যাকৰ্ষণ প্রভৃতি বহিপ্র-ক্কতির নান! শক্তি ও ঘটনা। প্রত্যেকটি প্রাথীকেই 
তার দেহগত অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এই সকল শক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়তই যুদ্ধ 
করে যেতে হচ্ছে। এই প্রক্ৰিয়াকে বলা হয় ates সঙ্গতিবিধান এবং তার 
ফলে বায় থাকে আমাদের দেহগত অস্তিত্ব (physical survival কিন্ত 
"ISP ও NIS মানুষকে কেবলমাত্র দেহণত অস্তিত্বের কথ। ভাবলেই চলে না। 
তার কাছে কম প্রয়োজনীয় নয় তার সামাজিক অস্তিত্ব (social survival) | 
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সমাজে বাস করার ফলে ধীরে ধীরে তাঁর কতকগুলি চাহিদা (needs) জন্মায়। 
যেমন, সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা, নিজের স্বীকৃতির চাহিদা, মৰ্য্যাদ এবং 
প্রশংসার চাহিদা, অধিকারের চাহিদা ইত্যাদি। এগুলি সার্থকভাবে পূর্ণ করতে 
পারাটাই অভীষ্ট সঙ্গতিবিধানের লক্ষণ। যে তা পারে না, নে শান্তিপূৰ্ণ সমাজ- 
জীবন যাপনে বাধা পায় এবং তার সামাজিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে। অতএব 
অভীষ্ট সমাজ জীবনের জণ্ঠ তার প্রয়োজন সামাজিক পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী 
তার আচরণের মধ্যে যথোচিত পরিবর্তন আনা। ব্যক্তির আচরণের এই অভীষ্ট 
পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হয় একমাত্র শিক্ষাই। অতএব মনোবিজ্ঞানের 
মতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক এই দ্বিবিধ পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান 
করতে সাহায্য করাই শিক্ষার লক্ষ্য | 

মনোবিজ্ঞানের সংব্যাখ্যানে শিক্ষার এই লক্ষ্যের সঙ্গে কারও কোন বিবাদ 


থাকতে পারে না। তবে ছুটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে ॥ ভ্ৰৈথমতঃ 
মনোবিজ্ঞান একটি বস্তুমূলক (positive) বিজ্ঞান তার মধ্যে ভালমন্দ, উচিত 


অনুচিত এ সব কথা৷ আসে a1 1 কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞান একটি মান্মূণক (normative) 

বিজ্ঞান। অতএব সকলপ্রকার সঙ্গতিবিধানের চেষ্টাই শিক্ষাবিজ্ঞানের বিচারে 

শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে না। সঙ্গভিবিধানের যে প্রচেষ্টাটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা বলে 
বিবেচিত হবে সে অভিজ্ঞাটিরেই শিক্ষা বলে ধর। হবে I সেইজন্য পরিবেশের 
সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান ঘটান যদিও শিক্ষার লক্ষ্য, তবুও এই সঙ্গতিবিধান যেন 
ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয় 1 দ্বিতীয়তঃ 
সঙ্গতিবিধান প্ৰক্ৰিয়াটিকে পুরোপুরি যান্ত্ৰিক বলে ধরে নিলে ভুল xx! fme 
শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় 
থাকে ন|। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে স্ঘতিবিধানের প্রচেষ্টা যান্ত্ৰিক বা একমুখী নয় । 
মানুষের আচরণ যেমন পরিবেশের শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেইরকম 109 
মানুষের প্রভাবে ,পরিবন্তিত হয়ে যায়। মানুষের ক্ষেত্রে নঙ্গতিবিধান পূৰ্ব্ব- 
পরিকল্পিত ও অভীঠ পথ ধরে এগোতে পারে এবং বহুক্ষেত্রে মানুষ পরিবেশকে 
সম্পূর্ণ fam আয়ত্তে আনতে পেরেছে | পরিবেশের হাতে সে সৰ্ব্বদাই অসহায় 
ক্রীড়নক নয়, অনেকক্ষেত্রে দে পরিবেশের অধিকর্তী। হয়েও দাড়ায় 
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oed শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতন্ব 
শিক্ষার লক্ষ্য সমাজ-সংরক্ষণ 


মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বজায় রাখা শিক্ষার 
উদ্দেশ্য, তেমনি নমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়ে সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই শিক্ষার 
উদ্দেশ্য । আমরা AKI দেখেছি যে সমাজবিজ্ঞানে সমাজের সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকেই 
শিক্ষা বলে বর্ণনা করা হয়েছে । একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ সমাজের 
টি'কে থাকার পিছনে শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ আছে । কোন বিশেষ 
সমাজকে যদি ভবিষ্যতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় তবে সেই সমাজের 
বয়ঃপ্রাপ্চদের মধ্যে প্রচলিত ভাব, চিন্তা, জ্ঞান, আদর্শ, বিশ্বাস, সংস্কার, কৃষ্টি, 
আচার, রীতিনীতি প্রভৃতি তার অপরিণত নাগরিকদের হাতে তুলে দিতে 
হবে। যদি না দেওয়। হয় তবে সেই বিশেষ সমাজটির fu আর বজায় 
থাকে না। সমাজের বয়ঃপ্রাপ্ত নাগরিকদের নিকট হতে, তার অপরিণত 
নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চিত ভাবধারা, জ্ঞানরাশি ও এতিহের সার্থক সঞ্চালনই 
হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য l 


শিক্ষার এই সমাজ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যের সঙ্গেও কারও দ্বন্ব থাকতে পারে 
al তবে সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখাকেই যদি শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলে বর্ণনা 
করা হয় তবে শিক্ষাকে একটি অতি সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হ’ল । 
প্রথমতঃ সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়েও কেবলমাত্র সমাজকে বাচিয়ে রাখলেই 
শিক্ষার কাজ শেষ হয় না। পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ভাবধারা ও IRAI 
বংশধরদের হাতে তুলে দিলেই সমাজের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে না । প্রতি 
যুগেই নতুন ভাবধারা, নতুন জ্ঞান ও চিন্তার জন্ম দিতে হবে, নতুন তথ্য 
আবিষ্কার করতে হবে, সঙ্গতিবিধানের নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে হবে । তবেই 
সমাজের প্রাণশক্তি বজায় থাকবে, তার গতিশীলতা Seed থাকৃবে। সামাজিক 
উত্তরাধিকারের এই পরিবর্দনও শিক্ষার কাজ । অতএব শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল 
মাত্র সমাজের সংরক্ষণ নয়, সমাজের অগ্রগতি-সাঁধনও। তাছাড়া কেবলমাত্র 
সমাজকে বাচিয়ে রাখাই শিক্ষার কাজ নয়, ব্যক্তির নিজস্ব সম্ভাবনা" ও শক্তি- 
গুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তার ব্যক্তিসত্বাকে সুষ্ঠ, পরিণতি লাভ করতে 
সাহায্য করাও শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। অতএব সমাজ-সংরক্ষণের কাজটি 
শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্গত হলেও সেটিই একমাত্র লক্ষ্য নয়। 
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শিক্ষার যে লক্ষ্যগুলির আলোচনা উপরে করা হুল সেগুলি ছাড়াও বহু বিভিন্ন 
লক্ষ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। 


চরিত্রগন 

অনেক শিক্ষাবিদগণের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল চরিত্র-গঠন (formation of 
character | তীদের মতে পৃথিবীর এই দুঃখ-দুর্য্যোগ-প্রলোভনময় জীবন- 
পথে সুদৃঢ় চরিত্রই একমাত্র পাথেয় এবং শিক্ষার কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীকে চারিত্রিক 
দৃঢ়তা অর্জনে সাহায্য করা। স্পষ্টতাই শিক্ষার এই লক্ষ্যট নিতান্তই অস্পষ্ট 
ও অসম্পূর্ণ। প্রথমতঃ, চরিত্রের একটি পরিষ্কার সংজ্ঞা পাওয়া নিতান্তই শক্ত । 
দ্বিতীয়তঃ চরিত্রগঠন যদি আচরণের নৈতিক মান সম্বন্ধে সচেতনতার উপর নির্ভর 
করে থাকে, তবে চরিত্রগঠনের কোন সুনিদিষ্ট পদ্ধতি নির্দারণ করা যাবে লা, 
কেননা নৈতিক মান দেশ, কাল ও ব্যক্তি ভেদে একেবারে বিভিন্ন । তবে 
চরিত্রের সুষ্ঠ সংগঠন যে শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্গত একথা অনন্বীকাৰ্য্য ৷ 


সু-ন|গরিকত| 

আবার কোন কোন শিক্ষাবিদ্‌ সুনাগরিকতার (good citizenship) 
যোগ্যতা অর্জন করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষার এই 
লক্ষ্য সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই প্রহ্থত। বিশেষ করে আধুনিক যুগে 
গণতন্ত্র ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলনের ফলে রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীকেই 
সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে হয় এবং তার ws বিশেষ 
যোগ্যতা অর্জন করার প্রয়োজন হয়। আধুনিক নাগরিক যেমন একদিক দিয়ে 
কতকগুলি অধিকার ভোগ করে তেমনি আবার কতকগুলি কর্তব্যও তাকে পালন 
করতে হয়। এই কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে সমতা বজায় রাখাই সু-নাগরিকতার 
লক্ষণ এবং শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে এই যোগ্যতা অর্জন করতে সাহায্য 
করা। উউত্যকটি দেশবাসীকে স্ব-নাগরিক করে তৈরী করাটা যে শিক্ষার লক্ষ্যের 
অন্যতম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, বিশেষ করে আধুনিক জীবন-াত্রায় যখন 
জু-নাগরিকতার গুরুত্ব আগের চেয়েও অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু তবু এটি 
যে শিক্ষার লক্ষ্যের সংকীৰ্ণ ব্যাখ্যা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যক্তির নিজস্ব 
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দিক্‌টিকে এ লক্ষ্যে সম্পূৰ্ণ বাদ দেওয়াই হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়েও 
শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সু পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রাষ্ট্রের 
পরিবর্ধন ও উন্নয়নও শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্গত। 


জীবিকা নিৰ্ব্বাহ 


আবার কোন কোন শিক্ষাবিদ জীবিকা-অৰ্জ্জনের যোগ্যতা (vocational 
efficiency) অৰ্জ্জন করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য-বলে বর্ণনা করেন। শিক্ষার লক্ষ্য 
হিসাবে এটি যে নিতান্তই সংকীৰ্ণ সে কথা৷ বলা বাহুল্য। বাস্তব জীবনে 
জীবিকা অৰ্জ্জন করতে পারাটা যে একটি গুরুত্বপুর্ণ কাজ এবং শিক্ষার অন্তান্ত 
কাজের মধ্যে এটিও একটি তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু যেমন IS মানব-অস্তিত্বের 
একটা বড় উপাদান হলেও সব নয়, তেমনি জীবিকা-অর্জন শিক্ষার লক্ষ্যের 
একটি বড় অঙ্গ হলেও সম্পূৰ্ণ বা একমাত্র লক্ষ্য নয়। 


সম্পূৰ্ণ জীবন 


প্রসিদ্ধ ব্ৰিটিশ দার্শনিক হার্ববাট স্পেন্সার “সম্পূর্ণ জীবন” যাপন (complete 
living) করতে সাহায্য কর।কেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। সম্পূর্ণ 
জীবনের সংব্যাখ্যান প্রসঙ্গে তিনি মাত্র পাঁচটি শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা বলেছেন, 
যেমন, *1 শরীর তত্ব xq সস্তান-পালন ৩। জীবিকা.অজ্জন ৪। 
হুনাগরিকতা ও el সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি। সম্পূর্ণ জীবন যাপনকে 
শিক্ষার লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে কারও আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু সম্পূর্ণ 
জীবনের পরিষ্কার সংজ্ঞাটি যে কি সেটা বলা ছুফর। তবে হার্বাট স্পেন্সারের 
দেওয়া সম্পূর্ণ জীবনের ব্যাখ্যাটি যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অপধ্যাপ্ত এ সম্বন্ধে 
কেউই দ্বিমত হবেন a | 


সামাজিক যোগ্যতা X 


আমেরিকান সমাজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম বাগ,লে “সামাজিক কর্তব্যপালনে 
সুদক্ষ ব্যক্তি” স্থষ্টি করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। সামাজিক 
দক্ষতার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন যেমন, 


| 
| 
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5 আথিক যোগ্যতা ২। অপরের আখিক যোগ্যতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াতে 
পারে এমন কোন ইচ্ছা পূর্ণ না করা এবং ৩। সমাজের উন্নতিতে সাহায্য 
করবে না এমন কোন ইচ্ছা পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকা। শিক্ষার এই লক্ষ্যটিও 
যে নিতান্ত সংকীর্ণ তা স্পষ্টই বোবা যাচ্ছে। ব্যক্তির নিজের দিকটিকে এতে সম্পূর্ণ 
বাদ দিয়ে এখানে কেবলমাত্র সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিচার 
করা হয়েছে। 


শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে দর্শনশান্তর 


শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে দার্শনিক মতবাদের সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ । দর্শনের 
কাজ মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা নিরূপণ এবং যেহেতু মানব-জীবনই 
শিক্ষার একমাত্র বিষয়বস্তু সেই হেতু জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যের সম্পর্ক 
যে অতি নিগুঢ় হবে সে কথা বল! বাহুল্য। বস্তুতঃ মানবজীবনের যে ভাষ্য দর্শন 
দেবে তার উপরই গড়ে উঠবে শিক্ষার লক্ষ্য । 

এইজন্যই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে দর্শনশান্ত্রের অবদান খুব বেশী । বিভিন্ন যুগে 
ও দেশে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদকে cem করে বিভিন্ন শিক্ষার লক্ষ্য গড়ে 
উঠেছে। এমন কি আধুনিক কালৈ শিক্ষার লক্ষ্য মূলতত্ব, পঠনীয় বিষয় প্রভৃতি 
সংশ্লিষ্ট সমস্কাগুলিকে আশ্রয় করে এক নতুন দর্শনশান্্ জন্মলাভ করেছে। এর 
নাম দেওয়া হয়েছে শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন (Educational Philosophy) | 

দার্শনিক মতবাদও বিভিন্নতার দিক দিয়ে বহু। তাদের মধ্যে যেগুলি মুখ্য 
ও সুপ্রচলিত এবং যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রভাবান্বিত করেছে 
তাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে দেওয়া হ'ল I 


sjat 

দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদের নাম 
ভাববাদ (Idealism; | এই মতবাদ অনুযায়ী দৃশ্যমান জগতের মূলে আছে, 
একটি ভাঁবমূলক (ideal or spiritual) সত্বা এবং সেই সত্বাই চিরমত্য, 
চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর । আমাদের চারপাশের জড়বস্তর জগৎট আসলে অস্থায়ী 
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ও পরিবর্তনশীল এবং সেইজন্য প্ৰকৃত অস্তিত্বের দাবী করতে পারে না। অনেক 
ভাববাদীদের মতে এ দৃশ্যমান জগৎটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং আমাদের ভ্রম থেকে 
প্রস্থহ। এই ভাবমূলক সত্বাকে ঈশ্বর, ব্ৰহ্ম, পরমাত্ন!, Absolute প্রভৃতি নানা 
নামে অভিহিত করা হয়। 
এখন মানুষের মধ্যে যে প্রাণ বা আত্মার সন্ধান পাই তা হ’ল এই ব্ৰহ্ম বা 
পরমাত্নারই অংশ। অতএব জীবনের লক্ষ্য হ'ল সেই ব্ৰহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে 
ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ আত্মা বা জীবাত্নার সঙ্গে অভেদত্ব উপলব্ধি করা-_যে 
নির্দেশকে ভারতীয় দর্শনে তৎ ত্বম্‌ অসি ( সেইই তুমি ) এই প্রসিদ্ধ বচনের দ্বারা 
«Te ময় করে তোলা হয়েছে। 
ব্ৰহ্ম ও আত্মার মধ্যে অভিন্নতাকে জান! যখন জীবনের লক্ষ্য তখন তা থেকে 
শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে তা সহজেই অনুমেয় । শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল আত্ম-বিকাশ 
(self-development) ও আত্মোপল্ধি (self-realisation) | শিশুর মধ্যে 
অঙ্কুর অবস্থায় বে আত্মা অ-বিকশিত আছে তাকে উপযুক্ত মাধ্যমে পূর্ণতার পথে 
নিয়ে যাওয়াই শিক্ষার কাজ। শিক্ষা সেই অন্তনিহিত সম্ভাবনাকে পরিবন্তিত 
বা পরিবদ্ধিত করতে পারে না। তার একমাত্র কাজ হ’ল Xl শিশুর মধ্যে 
অবিকশিত অবস্থায় আছে তাকে বিকশিত করা । ভাববাদীদের মতে শিশুর 
ক্রমবিকাশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত! থাকলেও তার,গুরুত্ব তত বেশী নয়। কেনন! 
শিক্ষা শিশুকে নতুন কিছু দিতে পারে না, যেমন মালী হাজার চেষ্টা করলেও 
আমগাছের বীজ থেকে লিচু গাছ তৈরী করতে পারে ন|। যা অস্ফুট তাকে ফুটিয়ে 
তোলাই শিক্ষার পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর | 
ভাববাদীদের এই সংব্যাখ্যানকে fefe করেই শিশুর ক্রমবিকাশকে গাছের 
বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা কর! হয়ে থাকে । একটা ছোট বীজের মধ্যে যেমন বিরাট 
মহীরুহটি অ-প্রকাশিতরূপে লুকিয়ে থাকে তেমনি ছোট্ট শিশুর মধ্যে পরমাত্ম৷ 
অব্যক্তরূপে বিরাজ করে। শিক্ষার কাজ এই অবিকশিতকে বিকশিত করা | 
প্রসিদ্ধ ভাববাদী শিক্ষক ফ্রয়েবেলের (Froebel) প্রবস্তিত কিওারগার্টেন 
(Kindergarten) শিক্ষাব্যবস্থাতে এই ভাববাদী শিক্ষার লক্ষ্যটিকেই বাস্তবায়িত 
করা হয়েছে। কিণ্ডারগার্টেন কথাটির অর্থ শিশুদের বাগান--যেখানে গাছেদের 
মতই শিশুরা বিনা বাধায় স্বাভাবিক ও সহজ পথে তার নিদিষ্ট পূৰ্ণতায় গিয়ে 
পৌঁছবে । 
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জড়বাদ > 


ভাববাদের পরে আমে জড়বাদ (Materialism) | এটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারা থেকে প্রস্থত। এই মতে কোন ভাবমূলক পরমসত্বার অস্তিত্ব স্বীকার 
করা হয় না। দৃশ্যমান জড় বিশ্বকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া 
হয়। বিশ্বজগৎ চলছে প্ৰাকৃতিক নিয়মে, তার পিছনে কোন অ-পাথিব শক্তির 
হস্তক্ষেপ নেই। আমাদের ইহজীবনই একমাত্র জীবন। মৃত্যুর পর কোন 
আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করা হয় না। অতএব এই মত অনুযায়ী 
আমাদের এই স্বম্নস্থায়ী জীবনকে যতটা সম্ভব সুন্দর ও কল্যাণকর করে তোলাই 
শিক্ষার কাজ। ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন ও যে সমাজে দে বাস করে তার 
প্রয়োজন এ. ছুই-এর মধ্যে CUNG রক্ষা করে সুস্থ ও সুতৃপ্ত জীবন যাপনে 
সহায়তা করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য | ভাববাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার গুরুত্ব অল্প 
তেমনি জড়বাদীদের কাছে শিক্ষার গুরুত্ব অসীম। তাদের মতে শিক্ষা মানুষের 
মধ্যে নানান্দপ নতুন পরিবর্তন আনতে পারে, তার মানসিক শক্তি বাড়াতে 
পারে, তার চিন্তাশক্তিকে শাণিত করে তুলতে পারে, তার সামাজিক ও নৈতিক 
চেতনা জাগাতে পারে, তাকে উন্নত জীবন যাপনে সমর্থ করে তুলতে পারে। 
এককথায় শিক্ষা অঘটন ঘটাতে পারে। ভাববাদীদের কাছে শিক্ষা ব্যক্তির 
বিকাশে সাহায্যকারী একটি পন্থা মান্র। জড়বাদীদের হাতে শিক্ষা ব্যক্তির 
x fev স্থটি ও নিয়ন্ত্রণে সমর্থ অতি শক্তিশালী উপকরণ-বিশেষ। 

যদিও আজকাল স্বল্প চিন্তাশীল ব্যক্তিই চরম জড়বাদের সমর্থক, তবুও 
আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞান, শিল্প, অর্থনীতি প্রভৃতির সাম্প্রতিক অকল্পনীয় উন্নতির 
মূলে যে এই জড়বাদী চিন্তাধারা আছে একথা অনস্বীকাধ্য | কম্যুনিষ্ট মতবাদীরা 
পুরোপুরি জড়বাদী এবং শিক্ষাকে তার! তাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক উন্নতির 
একটা প্রধান উপকরণ রূপে ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ বর্তমান শিক্ষাবিজ্ঞানের 
অভাবনীয় অগ্রগতির পিছনে আছে এমন ছুটি দার্শনিক মতবাদ যাদের আমরা 
জড়বাদীদের গোঠীভুক্ত করতে পারি । 


প্রকৃতিৰাদ 
প্রথমটিকে প্রক্কতিবাদ (Naturalism) বলা হয়। প্রকৃতিবাদ একটি 
«sg বা স্বয়ংসম্পূর্ণ দাৰ্শনিক মতবাদ নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ 


২৮ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


আন্দোলন রূপে প্রকৃতিবাদের জন্ম হয় । এই মতবাদটিকে জড়বাদ বলা যেতে 
পারে এইজন্য যে এই মতে কোন অতি-পাধিব বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার কর! হয় 
না। একমাত্র প্ররতিকেই চরম ও মৌলিক সত্বা বলে মানা হয়। এই মতবাদ 
অনুযায়ী শিক্ষা প্রকৃতির অনুগামী হবে। প্রকৃতি কথাটির আবার ছুটি অর্থ হতে 
পারে। এক বাইরের প্রকৃতি, অপরটি শিক্ষার্থীর wes efe! প্রথম অর্থে, 
শিক্ষা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী হবে | অর্থাৎ মানুষের তৈরী সমাজের কৃত্রিম বিধি- 
নিষেধ ও যান্ত্রিক আচার, ব্যবহার শিক্ষাকে AZ ও নিন্ফল করে তুলবে ন!। দ্বিতীয় 
অর্থে, শিক্ষা শিক্ষার্থীর প্রকৃতিকে অনুসরণ করবে । অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সহজাত 
শক্তি ও সম্ভাবনা, তার রুচি ও চাহিদা, তার ইচ্ছা ও আগ্রহ এইগুলিই হবে 
শিক্ষার নিয়ন্ত্রক ও নির্দারক, অন্য কোন বহিস্থ শক্তি নয়। গতানুগতিক প্রচলিত 
শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্বাভাবিক চাহিদা ও শক্তিকে উপেক্ষা করে যে শিক্ষাব্যবস্থা 
তার উপর বয়ঃপ্রাপ্তগণ চাপিয়েছেন সেই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই প্রতিবাদ 
হিসাবে এই মতবাদের জন্ম । এক কথায় প্ররুতিবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হ’ল 
স্বাভাবিক পন্থায় শিশুর অন্তঃস্থ প্রকৃতির পূর্ণ-বিকাশ সাধন করা । এই মতবাদে 
শিক্ষার সামাজিক দিকটাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হ'য়েছে। 

যদিও দার্শনিক মতবাদ হিসাবে প্রকৃতিবাদ জড়বাদী তবুও প্রক্কতিবাদে 
যেহেতু বহিপ্ৰ'ক্কৃতি ও ব্যক্তির অন্তপ্ৰ'কৃতিকে পুরোভাগে স্থান দেওয়া হয় সেইজন্য 
বহু ভাববাদী মনীষীও প্রকুতিবাদের সমর্থক। এ'রা এ'দের দর্শনে পরমসভ্বার 
স্বরূপ নির্ণয়ে স্পষ্ঠই ভাববাদী অথচ ব্যক্তিসত্বার আচরণ-নিয়ন্ত্রণে, বিশেষ করে 
শিক্ষার প্রকৃতি নির্দারণে চরম প্রকৃতিবাঁদী। এই শ্রেণীভুক্ত মনীষীদের অন্তর্গত 
হলেন ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ, রুশো, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জগদৃবিখ্যাত ভাবনায়কগণ । 


প্রয়োগবাদ 


শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান যে দার্শনিক মতবাদটি থেকে 
পাওয়া গেছে তার নাম হ'ল প্রয়োগবাদ ( Pragmatism ) | এই মতবাদটি 
বিংশ শতাব্দীর একান্ত নিজন্ব এবং আমেরিকার মাটিতে এর জন্ম। প্রক্কতিবাদের 
সঙ্গে নানা দিক দিয়ে এর প্রচুর মিল আছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা যে তার প্রকৃতি 
অনুযায়ী হবে প্রতিবাদের এই নির্দেশটুকু পুরোপুরি প্রয়োগবাদ গ্রহণ করেছে । 


শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে দর্শনশাস্ত্ ২৯ 


তবে প্রক্কৃতিবাদে যেমন শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদার উপরেই সম্পূর্ণ জোর দেওয়া 
হয়েছে এবং সমাজের চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে, প্রয়োগবাদে কিন্তু 
তেমন কোন অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নেওয়া হয় নি। বরং প্রয়োগবাদে এই দুটি ৃষ্টিভঙ্গীর 
মধ্যে একটা বাস্তব সংহতি আনার চেষ্টা করা হয়েছে । যদিও সাধারণ জড়বাদের 
সঙ্গে প্রয়োগবাদের অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর অমিল আছে তবুও পরম সত্তার প্রকৃতি 
নির্ণয়ে গয়োগবাদ জড়বাদেরই সমগোঠী। প্রয়োগবাদের প্রথম প্রচারক 
উইলিয়ম জেমূদ্‌ ঈশ্বর বা ভাবমূলক পরমসত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও জন 
ডিউই প্রভৃতি ও মতের আধুনিক পরিপোষকেরা স্পষ্টতঃই জড়বাদী। তারা জড় 
জগতের অস্তিত্কেই একমাত্র চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছেন । 

প্রয়োগবাদী জন ডিউইর মতে শিক্ষার কোন স্ুনিদ্দিষ্ট লক্ষ্য নেই এবং 
থাকতে পারে না । কেনন। শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া বিশেষ ৷ কোন বস্তুর লক্ষ্য 
বলতে এমন একটি কিছু বোঝায় যেটি এ বস্তুর বাইরে অবস্থিত এবং যেটিতে 
পৌঁছানই ও বস্তুর কাম্য। অতএব কোন বস্তুর লক্ষ্য সকল সময়েই সেই বস্তুর 
সীমানার বাইরে থাকে। কিন্তু শিক্ষা হ’ল এক ধরনের প্রক্রিয়া, কেননা শিক্ষা 
প্রকৃতপক্ষে শিশুর বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক | কোন প্রক্রিয়ার বহিন্থ 
কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না.। যে কোন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য প্রক্রিয়ারই 
অন্তর্গত। যেমন, “চলা”-রূপ প্রক্রিয়ার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল “আরও চলা,” তার 
বাইরের কোন লক্ষ্য “চলা”-রূপ প্রক্রিয়ার থাকতে পারে না। দেইবূপ শিক্ষা 
প্রক্রিয়ার “আরও শিক্ষা” ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য থাকতে পারে না। যীরা 
শিক্ষার নানারূপ ছোট বড় লক্ষ্যের কথা বলা থাকেন, আসলে তারা শিক্ষক, 
পিতামাতা, সমাজ-নায়ক প্রতৃতিদের নির্দারিত লক্ষ্যের কথাই বলেন। কিন্ত 
আগলে শিক্ষার অধিকতর শিক্ষা! ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য থাকতে পারে না। 

যদিও ডিউই শিক্ষার কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ণয় করেন নি, তবুও তার দেওয়া 
শিক্ষার সংজ্ঞা থেকে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করতে পারি। 
শিক্ষার কোন faf লক্ষ্য দেওয়া যায় না, কেন না তেমন কোন প্রচেষ্টা করতে 
গেলেই তাতে শিক্ষার কাধ্যকে সংকুচিত করে ফেলা হবে। শিক্ষা হচ্ছে 
জীবনের সঙ্গে সমব্যাগী। সেইজন্য জীবনের চেয়ে ছোট এমন কোন লক্ষ্যের 
কথা শিক্ষা সম্বন্ধে বলা চলে না । 

এইজন্য অনেকের মতে শিক্ষার কোন-মাৰ্ব্বজনীন লক্ষ্য থাকতে পারে না। 


৩০ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলত 


সাধারণতঃ প্রত্যেকেই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে জীবন সম্বন্ধে তার নিজন্ব 
সংব্যাখ্যানের উপরে নির্ভর করেন, এবং ফলে সেই লক্ষ্য অনন্পূর্ণ বা আংশিক 
হ'তে বাধ্য। পূৰ্ব্বের আলোচনা গুলিতে আমর! এর প্রচুর উদাহরণ পেয়েছি । 

কিন্ত যদি শিক্ষার ব্যাপকতম ব্যাখ্যা নেওয়া যায় তবে এ ভ্রমের অবকাশ 
থাকবে ন! এবং সেদিক্‌ দিয়ে আমরা শিক্ষার একটা সার্বজনীন লক্ষ্যও উপস্থাপিত 
করতে পারি 


শিক্ষার সার্বজনীন লক্ষ্য 


শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল সুসংহত জীবনগঠন, শিশুর বহুমুখী ক্রমবিকাশকে পূর্ণতায় 
পৌছতে সাহায্য করা; একদিক দিয়ে তার অভ্যন্তরস্থ সম্ভাবনাগুলিকে 
পূৰ্ণভাবে ব্যক্ত করা» অন্যদিকে তার সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে: 
তোলা; এক কথায় শিশুকে “সম্পূর্ণ মানুষ’ হতে সমর্থ করা । 


শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে ব্/ক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা 


শিক্ষার সংজ্ঞা ও লক্ষ্য নির্ণয়ে বহু প্রাচীন কাল হতেই ছুট বিভিন্নন্নপী 
চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে! প্রথমটি হ’ল ব্যক্তিতান্ত্রিক 
ভাবধারা, অপরটি সমাজতান্ত্ৰিক, ভাবধারা । আমর! শিক্ষার স্বরূপ ও লক্ষ্য 
আলোচনার সময় এই ছুটি চিন্তাধারার সঙ্গে ইতিপূর্বোই পরিচিত হয়েছি। 
আমরা এও দেখেছি বে এ ছুটি ভাবধারা ছুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হতে উৎপন্ন। 
শিক্ষাকে যখন মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখন ব্যক্তিতান্ত্রিক 
ব্াখ্যাটাই বড় হয়ে ওঠে, আবার যখন সেই শিক্ষাকেই সমাজবিজ্ঞানের দিক 
দিয়ে দেখা যায় তখন সমাজতান্ত্ৰিক ব্যাখ্যাটাই গুরোভাগে আসে । এই দি 
ভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও আমরা! ছুটি ভিন্নন্ূগী মতবাদের 
সাক্ষাৎ পাই। ৰ in 

প্রাচীনকালে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এই ছুটি বিজ্ঞানই ষথে উন্নত 
স্তরে না পৌছানর ফলে ব্যক্তিতান্ত্িক ও সমাজতান্ত্রিক মতধারার মধ্যে বৈষম্য 
থাকলেও তাদের TRDI তেমন স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আধুনিককালে মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ৩১ 


ও সমাজবিজ্ঞান এই দুইয়ের অভাবনীয় উন্নতির জন্য সাম্প্রতিক শিক্ষায় তাদের 
মধ্যে দ্বন্বট| বেশ তীব্ৰ হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার 
অগ্রগতি ব্যাহত হরে উঠেছে। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের একটা বড় 
সমস্ত হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির একটা স্থষ্টু সমাধান করা | 


ব্যক্তিভা্মিক মতবাদ 
ব্যক্তিতস্ত্ৰিক সংব্যাখ্যানে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ- 
সাধন। এ ছাড়া তার অন্ত কোন লক্ষ্য নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিই হচ্ছে একটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্বা-বিশেষ এবং সে তার দেহ-মন-অনভৃতি প্রভৃতি নিয়ে একটি 
aA গণ্তীর মধ্যে বাস করে । সমাজ, সংসার, প্রতিষ্ঠান যা কিছুই মানুষ 
গড়,ক না কেন তবু যে সে সকলের কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এক সত্বার 
অধিকারী একথা অনস্বীকাধ্য। প্রত্যেকটি মানুষই যেন একটি দ্বীপ বিশেষ, তার 
A নিকটতম মানুষ থেকেও সে পৃথক্‌ হয়ে বিরাজ করে, মাঝখানে থাকে পাথিব 
Yera gis ব্যবধান প্রত্যেকটি মানুষই কতকগুলি সহজাত উপাদান নিয়ে জন্মায়, 
গুলি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ; অপরের সঙ্গে অতুলনীয় । যেমন দেহগত বৈশিষ্ট্য, 
মামসিক শক্তি, আবেগজনিত বিশেষত্ব ইত্যাদি । এগুলির পূর্ণবিকাশের উপরই 
তার অস্তিত্বের সার্থকতা নির্ভর 'করে। তার অন্তনিহিত সম্ভাবনাগুলির অবাধ 
ও অব্যাহত পরিণতি থেকে জন্ম নেবে তার সুষ্ঠ ও সুগঠিত ব্যক্তিসত্বা। যে 
কোনরূপ বাইরের বাধা, হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ সেই সম্ভাবনাগুলির সহজ বিকাশের 
প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়াবে এবং তার ব্যক্তিমত্বার অভীষ্ট বিকাশে ব্যাঘাত ঘটাবে । 
অতএব ব্যক্তির মঙ্গল নির্ভর করছে ব্যক্তির অবাঁধিত ক্রমবিকাশের উপর এবং 
শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে যাতে ব্যক্তির প্রক্ৃতিদত্ত সম্ভাবনাগুলি পূৰ্ণমাত্ৰায় বিকশিত 

হয় তারই ব্যবস্থা করা । 
এই ভাবধারার ধারা সমর্থক তাদের মতে সমাজের চাহিদা সৰ্ব্বদাই ব্যক্তির 
চাহিদার কাছে গৌণ। আগে ব্যক্তি, তারপর সমাজ। ক্রমবিবর্তনের 
ইতিহাসেও তাই বলে। ব্যক্তিরই বিশেষ কতকগুলি চাহিদা মিটানোর জন্তই 
সমাজেরই স্থষ্টি। লক্‌ এবং রূশো উভয়েই তাদের “সামাজিক চুক্তি” মতবাদে 
দেখিয়েছেন যে জনসাধারণ তাদের কতকগুলি নিজস্ব চাহিদা মিটানোর জন্যই 


৩২ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


সমাজের স্থষ্টি করেছিল এবং সমাজ ‘ব্যক্তির উদ্দেশ্য-শিদ্ধির উপকরণ বিশেষ ৷৷ 
অতএব সমাজের চাহিদার জন্য ব্যক্তির চাহিদাকে কখনই ছোট করণ যেতে পাৰে 
পারে ন! দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি নিয়েই ত সমাজ। ব্যক্তির যদি মঙ্গল হয় তবে সমাজের 
মঙ্গল স্বাভাবিকভাবেই আপবে | তৃতীয়তঃ, সমাজের অগ্রগতির জন্যও ব্যক্তির 
চাহিদাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কি সাহিত্যে, 
কি শিল্পে, কি দর্শনে, কি বিজ্ঞানে সর্বত্রই a কিছু অভিনব, ঘা কিছু প্ৰগতিশীল, 
যা কিছু অসাধারণ ত! হল ব্যক্তিগত প্রতিভার দান এবং এই ব্যক্তি-মনের 
অবদানের উপরই সমাজের উন্নতি ও গতিশীলতা দাড়িয়ে আছে। অতএব 
সমাজের অস্তিত্ব, মঙ্গল ও উন্নতি এই সকলের জন্যই ব্যক্তির চাহিদা যাতে পূর্ণ হয় 
সে ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষাকে নিয়োগ করতে হবে দেই উদ্দেশ্য- 
সিদ্ধির জন্য | 
সংক্ষেপে এই হল ব্যক্তিতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষার লক্ষ্যের ব্যাখ্যা ৷ 


সমাজতান্ত্রিক মতবাদ = 


ধারা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার পোষক তারা ঠিক এর বিপরীতটি বলেন & 
তাদের মতে সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। পৃথিবীর জীবন- 
যুদ্ধে একক মানুষের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হলেই মানুষ সমাজবদ্ধ mu] 
অতএব একক মানুষ বহুদিনই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখনকার মানুষ সমাজভুক্ত 
মানুষ । অতএব তাকে বাঁচতে হলে সমাজকে বাচিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে C 
শক্তিশালী করতে হবে। প্রয়োজনে তাকে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করতে 
হবে সমাজের স্বার্থের জন্য | 

ব্যক্তির শিক্ষাও সেই উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্ৰিত হবে অর্থাৎ ব্যক্তির শিক্ষা এমন হবে 
যে তার দ্বার! সমাজের চাহিদাই মিটানোর ব্যবস্থ। হবে, ব্যক্তির চাহিদা নয়। 

এই মতের পরিপোষকগণ বলেন সমাজের চাহিদা সমাজের অধিকাংশের 
চাহিদারই প্রতিচ্ছবি। অতএব বিশেষ কোন ব্যক্তির চাহিদ। যদি সমাজের সেই 
চাহিদার পরিপন্থী হয় তবে সমাজের অধিকাংশের স্বার্থের জন্ ব্যক্তিকে সেই 
স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। নইলে ব্যক্তির চাহিদা মিটাতে গিয়ে সমাজের 
অধিকাংশের ক্ষতি করা হবে! তা ছাড়া ব্যক্তি সমাজেরই একজন এবং 


শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে ব্যক্তিতান্ত্িক ও সমাজতান্ত্ৰিক ভাবধারা ৩৩ 


সমাজের কল্যাণ হলে মূলতঃ ব্যক্তিই সেই কল্যাণের অধিকারী হবে ৷ 

সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের ফলে ব্যক্তি যে কত বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে 
তার পরিসংখ্যান দেওয়া যায় না। নিরাপহা, শান্তি-শৃঙ্খলা, সুবিচার, শিক্ষা, 
ধৰ্ম্মাচরণ, :জীবিকা-অর্জন প্রভৃতি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি মিটানোর 
দায়িত্ব আজ সমাজ নিজের হাতেই নিয়েছে । সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে এবং ফলে 
আমরা ত্রমশঃ সমাজের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠ্‌ছি। সমাজ 
বহিভুৰ্ত হয়ে বাস করার কথা এখন আর কল্পনা করাই যায় না। অতএব সেই 
সমাজের ভিত্তি যাতে অধিকতর সুদৃঢ় হয় এবং যাতে তার কাজ সুশৃঙ্খলায় 
নির্বাহ হয় সেটা দেখা প্রত্যেকটি ব্যন্তিরই উচিৎ। সেইজন্য যদি ব্যক্তির 
নিজন্ব কোন চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায় তবে ব্যক্তির পক্ষে সে স্বাৰ্থ টুকু ত্যাগ করা 


তার কর্তব্যেরই অন্তর্গত । 
একদল সমাঁজতন্ত্রবাদী আবার সমাজের চাহিদার বাইরে ব্যক্তির কোনরূপ 


চাহিদা থাকতে পারে বলেই বিশ্বাস করেন না। ব্ৰিটিশ দার্শনিক হব মের প্রসিদ্ধ 
‘সামাজিক চুক্তি’ মতবাদ অনুযায়ী প্রথম যখন সমাজ P হয় তখন ব্যক্তি তার 
সমস্ত স্বাধীনতা একজন বিশেষ সমাজ নায়কের হাতে স্বেচ্ছায় উঠিয়ে দিয়েছিল 
এবং সেই চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হিগেল 
সমাজকে বর্ণনা করেছেন একটি অতি-ব্যক্তিক সত্বান্ধপে এবং সাধারণ ব্যক্তিগত 
জীবনগুলি সেই সত্বীর এক একটি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। রা হিগেলের কাছে 
একটি শাশ্বত আধ্যাত্মিক জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের যতটুকু বাস্তবতা, তার 
সবটুকুই এ আধ্যাত্মিক সত্ত্বার কাছ থেকেই ধার করা। হবসের মতে সমাঁজ- 
বিরোধী কোন চাহিদা পোষণ করার অধিকারই ব্যক্তির নেই, কেননা ব্যক্তি 
স্বেচ্ছায় সে অধিকার সমাজকে দিয়ে দিয়েছে। আর হিগেলের মতে সমাজ- ` 
বিরোধী চাহিদা ব্যক্তির পক্ষে পোষণ করাটাই অবাস্তব, আর যদি তেমন কিছু 
পোষণ করা হয়ে থাকে তবে সেটা ব্যক্তির পক্ষেই অমঙ্গলময় | 

একদল উগ্র সমালতন্ত্রবাদী আরও চরম মত পোষণ করে থাকেন। তারা 
সমাজকে তুলনা করেন একটি জীবন্ত গাঁণীর সঙ্গে, আর ব্যক্তিরা হ’ল তার দেহের 
এক একটি কোষ-ন্বরূপ। দেহের একটি কোষ যেমন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে 
বাচতে পারে না, তেমনি ব্যক্তির পক্ষেও সমাজের বাইরে বাচা অসম্ভব। দেহের 
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জ্চাহিদার বিরোধী কোন চাহিদা যেমন কোন কোষের থাকতে পারে না তেমনি 
-ব্যক্তিরও সমাজবিরোধী কোন চাহিদা থাকতে পারে না। 
এক কথায় সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে ব্যক্তির সমাজবিরোধী কোন চাহিদা থাকা 
_ অস্থচিত ও অমঙ্গলকর এবং থাকলেও সমাজের চাহিদার কাছে তার সে চাহিদাকে 
উৎদর্গ করে দিতে হবে বিনা দ্বিধায়। অতএব ব্যক্তির চাহিদা! পূৰ্ণ করাটা শিক্ষার 
“লক্ষ্য নয়, শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল সমাজের চাহিদা পূর্ণ করা। 


-এঁতিহাপিক দৃষ্টান্ত 


শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা শিক্ষার এই দুই ভিন্নরূগী লক্ষ্যের 
প্রয়োগ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেখতে পাই। 
প্রাচীন ভারতের আশ্রম-শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিতান্ত্রকতার প্রভাবই ছিল 
বশী । আত্মোপলদ্ধিকেই ব্যক্তির জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করা হ’ত এবং 
'ল্ৰমাজ-জীবনের স্থান ছিল অনেক নীচে। ব্যক্তির fuu শক্তি ও সম্ভাবনার 
-পুর্ণবিকাশই ছিল তখনকার শিক্ষার লক্ষ্য। 
কিন্ত পরবর্তী যুগে বিশেষ করে বৌদ্ধধন্দের শিক্ষাব্যবস্থা সমাজতান্ত্রকতার 
প্রভাব দেখা যায়। নালন্দা, বিক্রমণীল। প্রভৃতি শিক্ষায়তনগুলির লক্ষ্য ছিল 
“গৌদ্ধ সমাজের মধ্যে Grey ও সংহতি বজায় রাখা এবং শিক্ষাকে সেই উদ্দেশ্য 
aita নিয়োজিত করা হ’ত। 
প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্ট শিক্ষাবিদের! উগ্র ব্যক্তিতান্ত্রিকতার সমর্থক 
ছিলেন। ব্যক্তির স্বাতস্ত্যকে নিরন্থুশভাবে বিকশিত হতে দেওয়াই ছিল তাদের 
শিক্ষার লক্ষ্য। তাঁদের সংব্যাধ্যানে সমাজের কোন দাবীর কোন মূল্যই ছিল 
CLE পরবর্তী যুগে ব্যক্তিতান্ত্িক ভাবধারার অগ্রদূত রূপে দেখা দিয়েছিলেন 
ক্ষশো। তীর প্রখ্যাত এমিল নামক গ্রন্থে তিনি শিশু এমিলের শিক্ষার একটি 
পুরোপুরি ব্যক্তিতান্ত্রিক পরিকল্পন! দিয়েছেন । তাঁর মতে সমাজের সমস্ত প্রভাব 
থেকে পরিমুক্ত এক পরিবেশে এগিলের শিক্ষা সম্পাদিত হবে এবং একমাত্র 
-এমিলের নিজস্ব দিকগুলির অব্যাহত বিকাশ ছাড়া শিক্ষার অন্ত কোন লক্ষ্য 
“থাকিবে না। 


গ্রীকরাষ্ট্র এথেন্সে প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল ব্যক্তিতান্ত্িক | ব্যক্তির 


শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে ব্যক্তিতান্ত্িক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ৩৫. 


অস্তনিহিত সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। সমাজের দাবী 
ছিল ব্যক্তির চাহিদার কাছে গৌণ। কিন্তু তারই পাশাপাশি স্পার্টা নামে: 
আর একটি গ্রীক রাষ্ট্রে শিক্ষা ছিল পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক ৷ সেখানে” 
সমাজের স্বার্থের যুপকান্ঠে ব্যক্তির দাবীকে সম্পূর্ণভাবে বলি দেওয়া হয়েছিল p 
আত্মরক্ষা ও রাজাবৃদ্ধি এই দুই কারণেই স্পার্টা রাষ্ট্রের তখন প্রয়োজন ছিল: 
উন্নত সামরিক শক্তির। রাষ্ট্রের এই চাহিদা পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকটি নাগরিককে- 
করে তোলা হ'ল সমরকুশলী সৈন্য। নাগরিকদের ব্যক্তিগত আশা ener. 
পরিকল্পনা সমস্ত উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ জাতিটাকেই একটি বিরাট সশস্ত্র বাহিনীতে 
রূপান্তরিত করা হয়েছিল 1 

আধুনিক যুগেও আমর! স্পার্টার ইভিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখেছি হিট্‌লারের- 
নাজী জার্মানী ও মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত ইটালীতে। এই ছুই রাষ্ট্রেও উগ্র 
সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি অন্থসরণ করা হয়েহিল। রাষ্ট্রের সমষ্টিগত চাহিদার 
পরিতৃপ্তির জন্য ব্যক্তিগত চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল । হিট্‌লার- 
চেয়েছিলেন সমস্ত পৃথিবীকে একটি বিরাট জার্মান সাম্রাজ্যে পরিণত করতে এবং 
স্পাৰ্টার সমর নায়কদের মত তিনিও প্রত্যেকটি জার্ম্মানবাসীকেই বাধ্য করেছিলেন- 
তাঁর উদ্দেশ্যদিদ্ধির উপকরণরূপে আম্মবলি দিতে | মুসোলিনীর ইটালীতেও- 
বাক্তিগত চাহিদার কোন স্থান ছিল না। 

রাশিয়া, চীন প্রভৃতি আধুনিক কমুযুনিঠ রাষ্ট্রগুলিতেও যদিও শিক্ষার এই উপ্র- 
সমাজতান্ত্রিক রূপ দেখা যায় না তবুও সমাজের চাহিদা পরিতৃপ্ত করাই হচ্ছে 
সেখানে শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য । সমাজের পরিপন্থী কোন ব্যক্তিগত 
চাহিদার স্থান সেখানেও নেই এবং AIRI জন্যই যে ব্যক্তির অস্তিত্ব, এই তত্বের- 
উপরই শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। যে সকল ব্যক্তিগত চাহিদা সমাজের, 
উদ্দেশ্যে সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল সেই সকল চাহিদা! কেবল মাত্র এই শিক্ষা ব্যবস্থায়. 
পরিপুষি ও পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে | 


আধুনিক ঢৃষ্টিভদী 


শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিতান্ত্ৰিক হওয়া, উচিত না৷ সমাজতান্ত্রিক হওয়া উচিত 
এক কথায় এর উত্তর দেওয়া আর সম্ভব নয়। যদিও উভয় দলেরই উগ্র ও 
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চরম সমর্থক পাওয়া যার তবুও কোন স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই একের দাবী sata 
করে অপরটিকে বড় করে তুলতে পারেন ন!। ব্যক্তির সৰ্ব্বাঙ্গীন উন্নতির 
জন্য ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের চাহিদা মি)ানে৷ প্রয়োজন এ সত্য আজ সকলেই 
স্বীকার করবেন। নেইজন্ত অধিকাংশ শিক্ষাবিদই ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের 
চাহিদার মধ্যে একটি সামগ্জস্ত পূৰ্ণ সংহতি আনারই নির্দেশ দিয়ে থাকেন। 
তাদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের চাহিদাকে সুষম মাত্রায় 
পরিতৃপ্ত করা | 
তাদের মতে ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্্যগুলির বিকাশ করাও যেমন প্রয়োজন, 
তেমনি প্রয়োজন তার সামাজিক কর্তব্যগুলি পালন করতে তাকে সাহায্য করা ৷ 
মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। অতএব তার সর্ধাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করছে 
তার সামাজিক ও ব্যক্তির উভয় দিকের ga বিকাশের উপর । তার ব্যক্তিগত 
দিকটিকে অবহেলা করলে একদিকে তার অন্তিত্বেরই কেন সার্থকতা থাকে না 
তেমনই অপর দিকে সমাজও তার ব্যক্তিগত অবদান থেকে বঞ্চিত হয় | আবার 
সামাজিক দিকটিকে অবহেলা করলে তার ষ্ঠ, জীবনযাপনই বিপদাপন্ন হয়ে 
ওঠে। অতএব সামাজিক পরিস্থিতিতে যাতে তার ব্যক্তিগত-বৈশিষ্ট্যগুলি পূৰ্ণ 
বিকাশলাভ করে সেটা দেখাই শিক্ষার কাজ। 
কিন্তু কাগজে কলমে একথা লেখা সহজ হলেও বাস্তবজীবনে এই সামঞ্জস্য 

আনা খুবই শক্ত, এমন কি অসম্ভব বললেও চলে | কেননা, শিক্ষ৷ ব্যক্তি- 
তান্ত্রিক হবে কি সমাজতান্ত্রিক হবে সেটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সমাজের 
কাঠামোর উপর | এই দুই শ্রেণীর চাহিদার মধ্যে সমতা আনতে হলে, সমাজের 
কাঠামোটি এমন হওয়| চাই যেখানে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার মধ্যে 
একটা নিধু'ত বোঝাপড়। সম্ভব হতে পারে, few সে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা 
তত্ত্বের খাতিরে সম্ভব হলেও বাস্তবে অপ্রাপ্য। AAI বাস্তবে দেখা যায় যে 
একদিকে ন| একদিকে পাল্লা বেশী ঝুলে যায় এবং হয় ব্যক্তির চাহিদার উপর 
“লয় সমাজের চাহিদার উপর বেশী জোর দেওয়া] হয়। 


জন ডিউই ও গণতন্ত্র 


জন ডিউইর মতে এই অভীষ্ট আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র, যেখানে 
ব্যক্তিতান্ত্িক ও সমাজতান্ত্ৰিক এই ছু'প্রকারের চাহিদার মধ্যে আপনা থেকেই 


শিক্ষার লক্ষ্য-নির্য়ে ব্যক্তিতান্ত্িক ও সমাজতান্ত্ৰিক ভাবধার| ৩৭ 


একট সুষম সামঞ্জস্য দেখা দেবে। তিনি বলৃতে চান যে বন্ততান্ত্রিক ও 
সমাজতান্ত্ৰিক লক্ষ্যের মধ্যে কোনরূপ মৌলিক বিভেদ নেই এবং যে বিভেদ 
আমরা দেখতে পাই সেটা অস্বাভাবিক এবং ত্রুটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার ফল। তীর 
"IOS গণতন্ত্রই হচ্ছে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা ধেখানে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের 
চাহিদা 'পরস্পরের সঙ্গে এক হয়ে যাবে, এবং যেখানে শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজ 
ও ব্যক্তির এই মিলিত চাহিদার পরিতৃপ্তি আন৷ । 

ডিউইর এই মতকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও 
সমাজতান্ত্ৰিক দিক্‌ দিয়ে শিক্ষায় লক্ষ্যগুলির ক্রমবিস্তাম করলে আমরা এক সীমান্তে 
পাই চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ যেখানে বলা হচ্ছে ব্যক্তির চাহিদাই সব, সমাজের 
চাহিদার কোন দাবীই নেই, যেমন নোফিঠদের শিক্ষার আদর্শ বা প্রাচীন ভারত 
ও এথেন্নে প্রচলিত শিক্ষা_আর অপর সীমান্তে পড়ছে চরম সমাজতান্ত্ৰিক 
যতবাদ-_যেখানে বলা হচ্ছে সমাজের চাহিদাই সব, ব্যক্তির চাহিদা কিছু নয়, 
যেমন প্রাচীন স্পার্টা, নাজী জার্মানী প্রভৃতিতে প্রচলিত শিক্ষা ; আর এই ছুই 
সীমান্তের ঠিক মাঝখানে পড়ছে গণতান্ত্রিক শিক্ষা যেখানে ব্যক্তির চাহিদা ও 
সমাজের চাহিদা অভিন্ন হয়ে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে। 

জন ডিউই গণতন্ত্রকে শিক্ষার পক্ষে আদর্শ রাই বলে বর্ণনা করলেও তেমন 
কোন ক্রুটিহীন গণতন্ত্র বাস্তবে আয়াদের চোখে পড়ে না যেখানে এই ছুই বিভিন্ন 
শিক্ষার লক্ষ্য এক হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ নেই। আজকাল 
অধিকাংশ রাষ্ট্রেই সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা নানা কারণে বৃদ্ধির পথে, ফলে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত চাহিদা নানা দিক দিয়ে ব্যাহত হয়। 
তবে একথা সত্য যে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
ব্যক্তিগত চাহিদা মিটানোর স্বাধীনতা অনেক বেশী I 


e 


সিদ্ধান্ত 

অতএব যদিও আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিতান্ত্রিক 
ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ভাবধারার মধ্যে একটি সমতা রেখে চল্বে তবু এ সিদ্ধান্ত 
বান্তবে রূপায়িত করাটা কেবলমাত্র শিক্ষার প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর করছে না, 


৩৮ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতন্ব 

শিক্ষার এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে আর একটি গুরুত্বপুর্ণ সামাজিক 
সমস্তার সমাধানের উপরে, যথা, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার সংগঠন । শিক্ষাকে 
আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি একটা সামাজিক প্রক্রিয়ারপে এবং শিক্ষা সত্য 
সত্য তখনই নিখু”ত হবে যখন সমাজ-ব্যবস্থাও ক্ৰটীমুক্ত হয়ে উঠবে | 


প্রশ্নাবলী 


1. Since the child is destined to live out his life, not as 
an abstract individual but as a member of a community, we 
may consistently define education as the making of good 
citizens. 

Develop the idea of the aim of education keeping the 
above aspect in mind. (B. T. 1951, 1954) 

Ans. (পৃঃ ৩১=-পৃঃ ৩৮) 

2. The goal of education is sometimes said to be 
adjustment. Adjustment may be either to the nature or to 
the social environment, (B. T. 1952) 

Ans. (পৃঃ ২০_পৃঃ ২১) 

3. How canthe demands of personal development and 
the needs of society be met by education in a democratic 
Society ? (B. T, 1955) 

Ans, (পৃঃ ৩০ পৃঃ ৩৮ ) 


4. “The aim of education has been stated in terms of 
social efficiency or an adequate adjustment to social 
environment in which man is born,” Explain (B.T, 1956) 


Anus. (পৃঃ ৩২ পৃঃ ৩৮) 


5, "The generalaim of education should be to offer the 
fullest possible scope to individuality, while keeping in view 
the claims and needs of society..." (3, T. 1956) 

Ans. (পৃঃ ৩০ পু৩৮) 


প্রশ্নাবলী ৩৯ 


6. Education teaches social adjustment. Consider the 


definition and attempt a more comprehensive definition of 
education. (B, A. Educ. 1957) 


Ans. ( পৃঃ ২০ পৃঃ ৩০ ) 

7. Discuss the different views regarding the aims of 
education. Whatin your opinion should be the ultimate 
aim of education, 

Ans. (পুঃ ১৬ পৃঃ ve) 


8. Education has been used in a wider sense as well as 
Explain clearly the two uses of the 


ina narrower sense, 
(B. A. Educ. 1959) 


word "education." 


Ans. (পৃঃ ১ পৃঃ ১২ ) 


9. What do you understand by the individualistic and 
socialistic aims of education ? Which would you advocate 
and why ? (B. A. Educ. 1959) 


Ans, (পৃঃ ৩০ পৃঃ ৩৮) 
10. Enumerate the different aims of education pro- 


pounded by different educators in different times. Can you 
trace one universal aim of education in them ? 


Ans. (পৃঃ ১৬-পৃঃ ৩০ ) 


11. Itis said that objective of a democratic education is 
the full, all-round development of every individual's 
personality in a social setting. Discuss. 


Ans, (পৃঃ ৩০--পৃঃ ৩৮) 


দুই 
শিক্ষার মাধ্যম 
ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের স্বার্থের জন্যই শিক্ষা অপরিহার্য্য। ব্যক্তির 
জীবনকে সার্থক করে তুলতে হ’লে তার সহজাত সন্ভাবনাগুলির পুর্ণ বিকাশ 
প্রয়োজন এবং সে কাজ উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। আবার অপরদিকে 


সমাজের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন সমাজের বর্তমান নাগরিকদের সঞ্চিত ভাব. 


ও wf ভাগারটি ভবিষ্যৎ নাগরিকদের হাতে তুলে সেওয়া এবং তাও সম্ভব 
একমাত্র শিক্ষার মধ্য দিয়ে। অতএব ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন এই উভয়েরই 
অস্তিত্ব যে নির্ভর করছে শিক্ষার উপর, এ সত্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ 


বুঝতে পেরেছিল এবং সেইজন্তই আদিমতম সমাজেও কোন না কোন প্রকারের 
শিক্ষাদানের প্রথার প্রচলন ছিল। 


পরোক্ষ মাধ্যম 


কিন্তু প্রথম প্রথম এই শিক্ষাদানের কাজ পরোক্ষভাবেই সম্পাদিত হত। 
তখন শিক্ষাদানের জন্য কোন বিশেষভাবে গঠিত প্রতিষ্ঠান ব| সংস্থা ছিল না। 
পরিবার, ধৰ্ম্মায়তন, সামাজিক উত্সব, মেলা, পৰ্ব্ব, প্রভৃতি নানা সামাজিক 
সংস্থার মাধ্যমে সমাজের অপরিণত নাগরিকদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া 
হ’ত। এই শিক্ষাকে বলা যায় পরোক্ষ (informal) শিক্ষা। কেননা, এই 
সংস্থাগুলি স্থষ্ট হয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে কোন সামাজিক বা ধৰ্ম্মসন্বন্ধীর প্রয়োজন 
মিটানোর জন্য, যদিও পরোক্ষভাবে এগুলি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। 

আদিম মানুষের শিক্ষা ছিল হুল্প ও অজটিল | কেমন করে খাদ্য সংগ্রহ করতে 
হয়, বা বংশরক্ষা করতে EX ব! দৈবশক্তির অনুগ্রহ লাভ করতে হয় এই শ্রেণীর 
কতকগুলো! প্রাথমিক আচরণ আয়ত্ত করার মধ্যেই শিক্ষা ছিল সীমাবদ্ধ d 
শিক্ষাদানের প্রথার মধ্যেও তেমন কোন জটিলতা ছিল ali পিতামাতা বা 
সমাজের অন্যান্য বয়ঃপ্রাঞ্চদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
ছেলেমেয়েরা এই প্রয়োজনীয় কৌশল ও বিগ্তাগুলি আয়ত্ত করত। আধুনিক 
কালে যাকে আমরা শিক্ষানবিশী (apprenticeship ) পদ্ধতি বলি অনেকটা! 
মেই পন্থায় আদিমকালে ছেলেমেয়ের! শিক্ষা লাভ করত। 


প্রত্যক্ষ মাধ্যম ৪১ 


ও্রত্যক্ষ মাধ্যম 


কিন্তু এই পরোক্ষ শিক্ষা পদ্ধতি বেশী দিন শিক্ষার চাহিদা মেটাতে পারল 
না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষরগুলি আয়তন ও জটিলতায় 
ক্ৰমশঃ বেড়ে চন্লো। সামাজিক, রীতিনীতি, জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় 
কৌশল ও বিষ্ঠা, চিন্তা-প্রস্থত ভাব-বৈচিত্রয, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শিল্প, কলা প্ৰভৃতি 
দিন দিন এমনভাবে স্ফীত-কলেবর হয়ে চল্ল যে শিক্ষাদানের ws বিশেষ 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ’ল । পরোক্ষ শিক্ষাদানের মাধ্যমে এই 
জটিল ও বিপুল শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণভাবে শেখান আর সম্ভব 
নয়, দেখা গেল | দ্বিতীয়তঃ, অনেক শিক্ষণীয় বিষয় এতই বিশেধর্মী হয়ে 
উঠ্‌ল যে বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে সেগুলির সার্থক 
(শিক্ষা দেওয়াও অসম্ভব হয়ে উঠল ; যেমন ধৰ্ম্মমূলক অনুষ্ঠান, যুদ্ধ-বিদ্ধা প্রভৃতি I 
সবশেষে, এই সময় মানুষ লিখন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে। যতদিন শিক্ষা কথিত 
ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন পরোক্ষ শিক্ষার দ্বার৷ চাহিদা মিটান সম্ভব 
হয়েছিল, কিন্তু লিখিত ভাষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানের জন্ত বিশেষ 
মাধ্যমের স্থষ্টি অপরিহার্য্য হয়ে উঠল । 

এই সকল কারণেই দেখা ছিল প্রত্যক্ষ (formal) শিক্ষাদানের পদ্ধতি 
এবং তৈরী হ’ল বিদ্যালয়, পাঠশালা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ শিক্ষার মাধ্যম। কবে 
কোন দেশে প্রথম বিদ্যালয় তৈরী হয় সেটা নিভূ'লভাবে বলা কঠিন। তবে 
ভারত, মিশর, গ্রীস প্রনৃতি প্রাচীন সভ্য দেশগুলিতেই যে প্রথম শিক্ষার্থীকে 
প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয় সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সবদেশেই 
এত্যক্ষ শিক্ষার প্রথম বিষয়বস্তু ছিল ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মঘটিত নানা অনুশাসন এবং প্রথম 
শিক্ষক ছিলেন পুরোহিত বা ধৰ্ম্মনেত৷ | পরে ক্রমশঃ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক 
ও অন্তান্ত বিষয়ও শিক্ষার অন্তৰ্ভুক্ত হ' ল। লিখন পদ্ধতির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রথমে হাতে লেখা পুথি পরে ছাপ! বই শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে 
বিবেচিত হতে সুরু হ’ল। 

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিগ্ভালয়ের কাজের গুরুত্ব ও আয়তন বেড়ে 
চল্ল। বিভিন্ন স্তরের উপযোগী বিভিন্ন বিদ্যায়তন স্ষ্ট হ’ল। যেমন প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি । শিক্ষার aef অনুযায়ীও কারিগরি, 
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কি ঘটিত, RERE: আইন-ঘটিত, চিকিৎসামূলক প্রভৃতি বিভিন্নধন্মী 
বিগ্যায়তনও দেখা দিল। কালক্রমে প্রত্যেক সভ্য সমাজেরই শিক্ষার বিপুল দায়িত্ব 
খীরে ধীরে এই শিক্ষার প্রত্যক্ষ মাধ্যমের দ্বারাই পালিত হতে সুরু হ’ল । 


পৰিবার--পরে৷ক্ষ মাধ্যম 

পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যমগুলির মধ্যে পরিবার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও 
শক্তিশালী Rora স্থ হবার পূর্বের শিক্ষার প্রায় সমস্ত দায়িত্বই ছিল 
পরিবারের উপর। শিশুর বর্ণপরিচয় থেকে সুরু করে নৈতিক, সামাজিক, ধৰ্ম্মীয় 
এমন কি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানও সংঘটিত হস্ত পরিবারের মাধ্যমে । এমন কি. 
বিদ্যালয় ্থ হবার পরও বহুদিন শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবার তার একাধিপত্য, 
চালিয়ে এসেছে। 

প্রাচীন পরিবারে পিতামাতা ও wig বয়ঃপ্রাপ্চদের কাছেই শিশু তার' 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত। সেখানেই সে তার জীবনযাত্রার উপযোগী 
লেখাপড়া বা হিসাব রাখার যোগ্যতা অর্জন করত। প্রত্যেক পরিবারেই নিজস্ব 
ধর্মমত বা আরাধ্য দেবদেবী থাকৃত। শিশু জন্মের মুহূর্ত হতেই সেই ধৰ্ম্মীয় 
পরিবেশে মানুষ হ’ত এবং ফলে যখন বড় হ’ত তখন সে পরিবারের অন্যান্ত 
লোকের মতই একপ্রকার বিনা প্রতিবাদে সেই ধর্ম্মমত গ্রহণ করত। শিশুর 
নৈতিক শিক্ষাও অনেকটা এইভাবে সম্পন্ন হ’ত। প্রত্যেক পরিবারেই কতকগুলি 
নীতিগত অনুশাসন প্রচলিত থাকত, যেগুলি পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই মানতে 
বাধ্য হ’ত। এই নৈতিক অনুশাসনগুলি শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হ’ত ॥ 
সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হত পরিবারের 
মাধ্যমে । সেকালের সমাজের সংগঠন পরিবারের মতই ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যেমন একটা ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত 
সম্পর্ক থাকে, সেইরূপ সমাজেরও বিভিন্ন নাগরিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক 
থাকত। এককথায় সমাজ ছিল পরিবারেরই একটি বৃহৎ" সংস্করণ। ফলে 
সমাজের উপযোগী আচার-ব্যবহার শিশুকে নতুন করে শিখতে হত না। তার 
সামাজিক শিক্ষা পারিবারিক জীবন যাপনের মাধ্যমেই স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত 
ইত। এমন কি শিশুর বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের দায়িত্বও ছিল পরিবারের | 
বৃত্তি ছিল বংশ-গত। অন্ঠান্ত বস্তুর মত পিতার qee পুল উত্তরাধিকার 
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স্বত্রে পেত। পুরোহিতের ছেলে হ'ত পুরোহিত, মুচির ছেলে হ’ত মুচি। তাঁকে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য অন্য কোথাও যেতে হ'ত না। পিতার কাছে শিক্ষানবীশ 
রূপে থেকেই সে বৃত্তিঘটিত সকল কৌশল আয়ত্ত করত। এককথায় বলা যেতে 
পারে যে পূর্বে ব্যক্তির শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবার একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে নিরঙ্ধুশ 
ও বাধাহীন আধিপত্য চালিয়ে যেত। ৰা 

বস্তুতঃ এক শতাব্দী আগেও কেবল ব্যক্তির শিক্ষার উপর নয়, তার সমাজ 
জীবনের সমস্ত দিকগুলির উপর পরিবার অকল্পনীয় প্রভাব বিস্তার করে এসেছে | 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই দেখা দের পরিবারের এই যুগযুগাস্তরের 
বনিয়াদে ভাঙ্গন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্ৰা-মূলক চিন্তার প্রভাব, নাগরিক জীবনের'প্রতি 
"আসক্তি, জীবিকা-অর্জনের ক্রমবর্ধমান ছুরূহতা, জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন, 
A শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কারণে যৌথ-পরিবারের প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পেতে 
সুরু করল। পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে মানুষের দৃষ্টি পড়ল বাইরের 
বিরাট জগতের উপর। তার ফলে সব দিক দিয়েই ব্যক্তির জাবনের উপরে 
পরিবারের প্রভাব ক্রমশঃ কমে আনতে লাগল | 
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পারিবারিক ব্যবস্থার এই ভাঙনের জন্য আগে যে সকল শিক্ষার দায়িত্ব 
“পরিবার বহন করত সেগুলি ধীরে ধীরে বিদ্যালয় ও vis সামাজিক সংস্থার 
উপর অপিত হতে সুরু হ’ল । শিক্ষণীয় বিষয় গুলিও ক্রমশঃ আয়তনে এতই বিপুল 
s প্রকৃতিতে এতই জটিল হয়ে উঠল যে সেগুলি শিক্ষা দেওয়া পরিবারের সীমাবদ্ধ 
সামর্থেয অসন্ভব হয়ে উঠল । ফলে শিশুর শিক্ষার অধিকাংশ দায়িত্ই বর্তাল 
বিদ্যালয়ের উপর। ধর্মগত ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিবারের প্রভাব 
“বেশ কমে এল | ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে গৌড়ামির স্থানে দেখা দিল যুক্তিধন্মী উদার 
qisi ফলে পরিবারের cups ধর্ম্ম-বিশ্বাস আধুনিক মানুষকে আর 
প্রভাবান্বিত করতে পারল না। নীতির ক্ষেত্রেও এ একই পরিবর্তন দেখা দিল | 
কোন কিছুরই প্রচলিত পূর্বব-প্রতিিত মানকে আর ব্যক্তি বিনা বিচারে স্বীকার 
করতে রাজী হ’ল না। দে নিজের যুক্তি চিন্তা ও বিচার-পদ্ধতির সাহায্যে সব 
কিছুর মান নির্ধারণ করা সুরু করল । ফলে পরিবারের সনাতন ও অন্ধভাবে 
mgro মানের কাঠামোটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল । বৃত্তির শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
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পরিবারের আধিপত্য আর রইল না । ব্যক্তির নিজস্ব বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনত? 
ও সুযোগ বেড়ে যাওয়াতে অনেক ক্ষেত্রেই পুত্র পিতার বৃত্তি আর গ্রহণ করল 
aii তাছাড়া বৃত্তির প্রস্তুতিও দিন দিন এতই জটিল হয়ে উঠল যে তাঁর জন্য 
গুয়ৌজন হ’ল বিশেষজ্ঞ শিক্ষাদাতার। এই সকল কারণে শিক্ষার ক্ষেতে 
faataa ধীরে ধীরে পরিবারের স্থান অধিকার করতে সুরু করল এবং আধুনিক 
কালে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের সমস্ত ভারই পরিবার উঠিয়ে দিয়েছে 
বিদ্যালয়ের হাতে ! t 
শিশু-সনোবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের 
হাতে তুলে দেবার স্বপক্ষে আর একটা মূল্যবান যুক্তি পাওয়া! গেছে। দেখা 
গেছে যে সার্থক শিক্ষা দিতে হলে শিশুর জটিল প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে পরিচিত 
থাকা, তার মানসিক প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করা এবং 
তার মনের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে মনোবিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিতে 
শিক্ষা দেওয়| নিতান্ত দরকার । ক্রয়েডের মতে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যক্তি- 
সত্বার কাঠামোটি তার অতি শৈশবেই পুরোপুরি নির্ধারিত হয়ে যায় এবং যদি 
এই সময়ে তার অভিজ্ঞতাগুলি স্বাস্থ্যকর ও সুসংহত না হয় তবে তার ব্যক্তি 
সত্তার গঠনেই এমন বিরাট গলদ থেকে যায় যা তার সারা জীবনকে অবাঞ্ছিতভাবে 
প্রভাবিত করে থাকে | এই সকল কারণে শিশুকে সার্থক ও উপযোগী শিক্ষা দিতে 
হলে যে পরিমাণ অজ্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন তা অধিকাংশ সাধারণ 
পিতামাতার নেই এবং থাক! সম্ভবও নয়। ভাল পিতামাতা হলেই যে ভাল 
শিক্ষক হবেন তার কোন অর্থ নেই। ফলে অধিকাংশক্ষেত্রেই পিতামাতার! 
ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং শিশুর শিক্ষা ও ব্যক্তিসত্বার বিকাশের 
স্বাভাবিক পথে বাধার স্থষ্টি করেন। অবশ্য শিশুর প্রতি স্লেহ-ভালবাসা 
সুশিক্ষাদানের অপরিহাধ্য উপাদান এবং এইজন্তই প্রকৃত সুশিক্ষক যেমন একদিকে 
পিতামাতার মত সেহদানে সমর্থ হবেন তেমনই অপরদিকে বিশেষজ্ঞের দক্ষতা, 
ও জ্ঞানের অধিকারী হবেন। 
কিন্ত তা বলে পরিবারের শিক্ষার ক্ষেত্রে কৌন প্রভাব নেই এটা ভাবাও 
ভুল। পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যমদের মধ্যে পরিবারের স্থান সর্ববাগ্রে। পরিবার 
হ’ল সেই সামাজিক সংস্থা যেখানে শিশুর মৌলিক অনুভূতিগুলি গথম পরিতৃপ্তি 
লাভ করে। এইখানেই তার প্রাথমিক এবং অতি-প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি তৃপ্ত 


বিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী ৪৫ 


হতে পারে । ফলে শিশুর মনের উপর পরিবারের প্রত্যেকটি প্রভাব গভীর ও 
চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। পরিবারে সে যা শেখে তা তার জীবনের TIGE 
ছুরপনেয়ভাবে মিশে যায় এবং তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিনত্বার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রচুর 
প্রভাব বিস্তার করে। 


বিদ্যালয়ের কাৰ্য্যাবলী 


মানব শিক্ষার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বিদ্যানয়ের 
«f হয় এবং শিক্ষার সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিদ্যালয় তার স্থষ্টর সার্থকতা প্রচুরভাবে 
প্রমাণ করে এসেছে । আজকের দিনে বিগ্তালয়ের sue যেমন বেড়ে গেছে 
তেমনই অকল্পনীয়ভাবে বেড়েছে তার বহুবিধ দায়িত্ব d আধুনিক বিদ্যালয়ের 
বহুবিধ কাজের মধ্যে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা হ'ল । 

প্রথমতঃ_ব্যক্তির নিজন্ব চাহিদা ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা দিয়ে ব্যক্তির 
অন্তনিহিত সন্তাবনাগুলিকে পূৰ্ণভাবে বিকশিত করা I 

ববিতীয়তঃ__তার সমাজজীবনের বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাকে পরিচিত 
করে তাকে সমাজের উপযোগী করে তোলা ৷ 

তৃতীয়তঃ তার সামৰ্থ্য ও রুচি অনুযায়ী তার ভবিষ্যৎ বৃত্তির প্রকৃতি নির্ণয় 
করা ও সেই বৃত্তির সঙ্গে তার প্রাথমিক পরিচিতি ঘটান। 

চতুর্থতঃ_ শিশুর বিকাশোস্থুখ ভাঁব-বৈচিত্র্যকে কল্যাণকর ও উন্নত 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে পুষ্ট করা ও উদার জীবনদর্শন গড়ে তুলতে সাহায্য করা I 

পঞ্চমতঃ-_নানাবিধ বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক ও 
প্রক্ষোভমূলক বিকাশ-প্রচেষ্টাগুলিকে স্বাস্থ্যকর পথে নিয়ে যাওয়া ও তাদের 
মধ্যে সামগ্রস্ত বজায় রাখা । 

ষষ্ঠত:--আধুনিক গণতান্ত্রিক আদর্শে তাকে Sew করা, বহুমুখী রাষ্ট্রীয় কর্তব্য 
পালন করতে ‘ও গণতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারার মত 
যোগ্যতা অর্জনে তাকে সাহায্য করা। যে কোন সভ্যসমাজেরই নাগরিকরূপে 
বাস করতে হলে প্রত্যেককেই শিক্ষার একটা নিম্নতম মান অজ্জন করতে হয়। 
পূৰ্ব্বে এই নিম্নতম মান খুবই সহজ ছিল এবং সামান্য লিখতে পড়তে পারা এবং 
কিছুটা অঙ্ক করতে জানার মধ্যেই এই মান সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন এই 


৪৬ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


নিম্নতম মানও মথে উন্নত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে বান করতে হ'লে যথেষ্ট উন্নত জ্ঞানের দরকার | 
আধুনিক বিদ্যালয়ের একটা বড় কাজ হ’ল প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষার এই মান 
es cer সাহায্য করা। 


ধর্মারভন 


শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম হিনাবে পরিবারের পরেই আসে মন্দির, মসজিদ, 
গিজ্জা প্রভৃতি ধৰ্ম্মায়তনগুলি। বহু প্রাচীনকাল হতেই সব দেশেই ধর্মীয় 
অনুশাসন ব্যক্তির জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এনেছে । অতীতে ধর্মকে 
মানব-অন্তিত্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে মনে করা হ'ত এবং ধৰ্ম্ম-ঘটিত 
অন্নষ্ঠান, দেবদেবীর তুঠিসাধনের কৌশল, ঈশবরোপলদ্ধির পন্থা, পারলৌকিক 
কর্তব্য ইত্যাদি ব্যক্তিকে শিক্ষা দেবার জন্য নানারূপ ধৰ্ম্মায়তন নব দেশেই গড়ে 
উঠেছে। ধৰ্ম্মীয় শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখ! দিল নৈতিক শিক্ষা। ব্যক্তির 
নৈতিক ধারণা ও তার মাপকাঠি নিয়ন্ত্ৰিত করারও ভার নিল ধর্ম্ায়তনগুলি এবং 
ভাল-মন্দ, উচিৎ অনুচিৎ এ সকলই ধর্মের সমর্থন বা অসমর্থনের উপর নির্ভর 
করতে SUP করল। এককথায় বলা যেতে পারে ব্যক্তির নৈতিক ও ধৰ্ম্মীয় এই 
উভয় জীবনেরই নিয়ন্ত্ৰক ছিল ধৰ্ম্ম অনেক ক্ষেত্রে ধৰ্ম্মায়তনেও সাধারণ শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতে শিক্ষায়তন ও দেবাঁয়তন 
একপ্রকার অভিন্নই ছিল এবং ধর্মগুরুই ছিলেন শিক্ষক। বৌদ্ধ বিহারগুলিতেও 
ব্যক্তির সকল প্রকার শিক্ষা দেবার দায়িত্ব বহন করা zs | ইউরোপে মধ্যযুগে 
সাধারণ শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার ছিল ARa ধর্মাবিহারগুলির উপর । এমন কি 
বর্তমানেও কথকতা, ধৰ্ম্মগ্ৰন্থপাঠ, পূজা-পাৰ্ক্মণ ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মাশিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে সামাজিক ও সাধারণ জ্ঞানের প্রচুর শিক্ষা জনসাধারণ লাভ করে থাকে | 

কিন্তু আধুনিক যুগে মানব মনের উপর ধৰ্ম্মের আধিপত্য আগের, চেয়ে অনেক 
কমে গেছে। যুক্তিমূলক চিন্তাধারার প্ৰাধান্য এবং জড়বাদী আদর্শের ব্যাপক 
প্রসারের ফলে ধৰ্ম্মমূলক অনুশাসনের প্রতি নিথিচার নিষ্ঠা নেই বললেই চলে | 
পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে ধৰ্ম্মায়তনে যোগদানকারীর সংখ্যা প্রতি 
বৎসরেই বেশ কিছু করে কমে আসছে। 


ধন্মায়তন ৪৭ 


ধর্মের প্রাধান্য হ্রাসের ফলে দেবায়তনগুলির শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মূল্য 
এখন অত্যন্ত অল্প | নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা | নীতির মাপকাঠি 
এখন ধর্মের সমর্থন অদমর্থনের উপর বিশেষ নির্ভর করে না। বৰ্ম্মের স্থান 
“নিয়েছে এখন সামাজিক আদর্শ এবং গণ-জীবনের ভালমন্দের বিচারের দ্বারাই 
নির্ধারিত হয়ে থাকে নৈতিক মাপকাঠি 1 

কিন্তু তা সত্বেও মানব সমাজে ধর্মের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি 
এবং কখনও যাবে না । এখনও ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারীর জীবনে ধৰ্ম্মের 
প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী । সারা পৃথিবীময় এখনও বহু নিষ্ঠাবান খৃষ্টান 
এবং মুসলমান পাওয়া যায় যারা এখনও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বাইবেল T 
কোরানের অনুশাসন মেনে চলেন | সুতরাং শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যমরূপে ধর্মের 
প্রভাব কমে গেলেও একেবারে লোপ পায়নি 1 

তবে মানব সমাজের অন্যান্য সংগঠনের মত we ms পরিবর্তনের পথে। 
বর্তমানে ধৰ্ম্মকে বিবর্তন-প্রক্রিরার মধ্যপথে বল! চলতে পারে। পুরাতন ধৰ্ম্মের 
পরিকল্পনা আধুনিক সমাজের পক্ষে উপযোগী নয় বলেই ধীরে ধীরে মানব মনের 
উপর তার মুষ্টি শিথিল হয়ে আমছে। বর্তমান মানবের চাহিদা অনুযায়ী নতুন 
ধৰ্ম্ম জন্ম নেবে অদূর ভবিষ্যতে ৷ abes ধর্মের সবচেয়ে বড় wo ছিল যে 
তাতে পারলৌকিক ভিত্তির উপরে ইহলৌকিক প্রাসাদ গড়ে তোলা হয়েছিল, 
ফলে যখন ইহলৌকিক জীবন মানুষের কাছে অর্থময় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়াল 
তখন ধর্মের তৈরী সেই প্রাসাদ অবাস্তব ও অলীক বলে প্রমাণিত হল। 
আগামী দিনের নতুন ধৰ্ম্ম পারলৌকিক ও ইহলৌকিক এই দুই জীবনের মধ্যে 
সুযম সংহতি আন্বে এবং তখন ধৰ্ম্ম আবার শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যমরূপে 


পরিগণিত হবে l 


সামাজিক সংগঠন 

পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যমন্তপে এর পর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের উল্লেখ 
করতে হয়। সংগঠন বলতে বোবায় সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা সংঘ যেখানে 
একদল মানুষ তাদের সকলের কোন একটি সাধারণ চাহিদা মিটানোর জন্য মিলিত 
হয়। স্থায়ীত্ব, প্ৰকৃতি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সংগঠন নানা শ্রেণীর হতে পারে I 


৪৮ ।শক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


প্রথম আসে খেলাধুলা, আমোদ, প্রমোদ, ভ্রমণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে তৈরী অস্থায়ী 
সংগঠনগুলি। এগুলির আয়ুফাল অতি স্বল্প এবং প্রয়োজন মিটে গেলে সংগঠনও 
ভেঙ্গে যায়। এর পর আসে সেই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি অপেক্ষাকৃত 
সুসংগঠিত ও স্থায়ী। এগুলির উদ্দেশ্য নানা রকম হতে পারে | খেলাধুলা, 
সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি মানবজীবনের যে কোন একটি 
বিশেষ দিকের চাহিদা মিটানোর জন্য এ ধরনের সংঘ গড়ে উঠতে পারে ৷ তৃতীয় 
শ্রেণীর সংগঠন বলতে যুব আন্দোলনের উল্লেখ করতে হয়। আধুনিক ah- 
গুলিতে যুব আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বর্তমান 
শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আলোচন! করলে দেখা যাবে যে সমাজ 
নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিরূপে যুব আন্দোলনের সম্ভাবনা অতি প্রচুর । উপযুক্ত 
নিয়ন্ত্রণ ও সুচিন্তিত পরিচালনায় যুব আন্দোলন যুব-সমাজ-গঠনের একটি অতি 

সহায়ক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে। আজকাল সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রেই যুব- 
আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 
যুব অধিবেশন, যুব-সন্সেলন, বুবাবাস স্থাপন, শিক্ষা-ভ্রমণ প্রভৃতির জন্য স্থবিধা- 
দান ইত্যাদির মাধ্যমে যুব আন্দোলনকে সুসংহত ও সুগঠিত করে তোলার চেষ্টা 

সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। 

পরোক্ষ মাধ্যমন্নপে সামাজিক সংগঠনগুলির প্রভাব যথেষ্ঠ । বিভিন্ন মানুষ 

এই সকল সংগঠনগুলির মাধ্যমে মেলামেশার সুযোগ পায় এবং তার ফলে তাদের 
মধ্যে ভাবের আদান প্রদান সহজেই ঘট্‌তে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
প্রতিক্রিয়াকেই আমরা শিক্ষা বলে বর্ণনা করেছি। অতএব এই সকল সংগঠনের 
মাধ্যমে যে প্রচুর ও বৈচিত্র্যময় শিক্ষা সংঘটিত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 

নাই। বিশেষ করে যেগুলি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান সেগুলির শিক্ষামূলক প্রভাব ব্যক্তির 

আচরণকে স্থায়ীভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকে। 


ৰাষ্ট্ৰ 


রাষ্টরকেও শিক্ষার একটি পরোক্ষ মাধ্যমর্ূপে গণনা করতে পারি। অতীতে 
SIC গুরুত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং মানবজীবনে তার প্রভাবও ছিল 
নগণ্য। কিন্তু আধুনিক IE একটি অতি ক্ষমতাশালী সামাজিক সংগঠন 


সমাজ ৪৯. 


এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই রাষ্ট্র অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে! s 
তার শাসনকাৰ্ষ্য নিৰ্বাহের জন্তু তার নাগরিকদের উপর কতকগুলি বিধি-নিষেধ, 
আরোপ করে থাকে এবং এই বিধিনিষেধগুলি ধৰ্ম্ম-শিক্ষা, ব্যক্তিজীবন, সমাজ- 
জীবন, রাজনীতি প্রভৃতি সকল দিকগুলিরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । নাগরিকগণ এই 
বিবিনিবেধগুলিরই মাধ্যমে নানারূপ শিক্ষা লাভ করে থাকে । আধুনিক রাষ্ট্রকে 
বহক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয় এবং সংবাদপত্র, রেডিও, 
বুলেটিন, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদির মারফ নাগরিকদের কাছে রাষ্ট্র তার অনুশাসন 


প্রেরণ করে থাকে। 


সমাজ 

রাষ্ট্রের মত সমাজও শিক্ষার আর একটি পরোক্ষ মাধ্যম৷ সমাজ ব্যক্তির 
শিক্ষার জন্য নানারূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মাধ্যমের জন্ম দিয়ে থাকে d বিদ্যালয়, 
পরিবার, ছোট বড় সংঘ, রাষ্ট্র এ সকলই সমাজের তৈরী । কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম 
তৈরী করা ছাড়াও সমাজ নিজেই ব্যক্তির শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমন্নপে 
কাজ করে থাকে। সমাজজীবনে বাস করেএএবং সমাজের অন্তান্ত নাগরিকদের 
একজন হয়ে ব্যক্তি পরোক্ষভাবে অনেক কিছুই শেখে। বিশেষ করে ব্যক্তির 
সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ও নৈতিক দিকগুলি সমাজের প্রভাবের দ্বারা স্থায়ীভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে | এমন একদিন ছিল যেদিন অত্যাচারী স্বৈরাচারের মত 
সমাজ ব্যক্তির জীবন খেয়ালখুসীমত পরিচালিত করত। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতস্ত্ৰমূলক 
চিন্তার প্ৰাধান্য এবং সমাল-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী এ দুইয়ে মিলে 
আধুনিক সমাজের সেই অবাঞ্ছিত একাধিপত্য খৰ্ব্ব করে দিয়েছে। কিন্তু তা 
সত্বেও আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের উপর সমাজের প্রভাব যে. 


এখনও প্রচুর তা অনম্বীকাৰ্য্য 


সক্রিয় ও নিক্কিয় মাধ্যম 

শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম হিসাবে এখন যেগুলির উল্লেখ করা হবে সেগুলিকে 
শিক্ষার নিক্ক্ৰিয় ( passive ) মাধ্যম বলা হয়। নিক্রিয় মাধ্যম হ'ল সেই সকল, 
মাধ্যম যেগুলির প্রভাব একমুখী অর্থাৎ যেগুলি কেবলমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে, কিন্তু নিজে প্রভাবিত হয় না। যেমন সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি ৷৷ 


৫০ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব 


এগুলি পাঠক বা শ্রোতার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু নিজেরা 
তাদের কোন প্রভাবের পাত্র হয়ে দাড়ায় না। অপর পক্ষে বিদ্যালয়, পরিবার, 
সংগঠন প্রভৃতি হ’ল সক্রিয় (active) মাধ্যম | এরা যেমন ব্যক্তির উপর 
প্রভাব বিস্তার করে ও তার মধ্যে পরিবর্তন আনে তেমনই নিজেরাও অপরপক্ষের 
প্রভাবে প্রভাবিত ও পরিবত্তিত হয়ে যার ৷ 


সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিদন প্রভৃতি : 


পরোক্ষ এবং নিষ্ক্রিয় শিক্ষার মাধ্যম হলেও এগুলির গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে 
চলেছে এবং সামাজিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, ধৰ্ম্মনন্বন্ধীয়, সাংস্কৃতিক, 
বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল প্রকার তথ্য ও চিন্তা পরিবেশন করাই এই মাধ্যমগুলির 
কাজ। পদ্ধতির অভিনবত্ব এবং পরিবেশনশৈলীর ww এগুলি মানুষের মনের 
মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এগুলি একপ্রকার শিক্ষার 
প্রত্যক্ষ মাধ্যমন্ধপে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যক্তির সমাজ-জীবনের নান! বিভাগ 
সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত RE করার প্রিছনে এরাই প্রধানতম শক্তিন্নপে কাজ করে । 
আবার এই মাধ্যমগ্ুলিকে যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তবে তা 
A সমাজের অতি গুরুতর ক্ষতি করতে পারে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। আজকাল 
প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই সংবাদপত্রকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের বাহকরূপে ব্যবহৃত 
করা হয়ে থাকে, যার ফলে সুষ্ঠু সমাজ-জীবন গঠনে সংবাদপত্রের কাজ প্রচুর 
'পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। 

এদের মধ্যে বোধ করি চলচ্চিত্রেরই প্রভাবিত করার ক্ষমতা সর্বাধিক | 
চলচ্চিত্রের আবেদন গভীর ও স্থায়ী হয়। স্মুনিয়ন্ত্ৰিত হলে চলচ্চিত্র যে অতি 
কাৰ্য্যকরী শিক্ষার মাধ্যমরূপে কাজ করতে পারে পাশ্চাত্য দেশে তার বহু qne 
পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অনগ্রসর স্বানগুলিতে চলচ্চিত্ৰ ও বেতারের 
মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়েছে | | 

বেতারেরও শিক্ষামূলক সম্ভাবনা প্রচুর। আমেরিকার স্কুল-কলেজে প্রত্যক্ষ 
শিক্ষার অঙ্গরূপে বেতার ও টেলিভিসন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
আগামী যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিদন যে অতি প্রয়োজনীয় 
স্থান অধিকার করে থাকবে এ ভবিষ্যৎবাণী বিনা দ্বিধায় করা! যায়। 


শিক্ষার মাধ্যম e$ 
প্রশ্নাবলী 
0.1. What are the different agencies of education ? 


How do,they influence the growth of a child's personality ? 
Ans., (পৃঃ ৪০- পৃঃ ৫০) 


Q.2. Distinguish between the formal and informal 
agencies of education. Discuss the role of school asan 
agency of education, 


Ans. ( পৃঃ ৪০-_পৃঃ ৪৫ ) 


O.4. Evaluate the significance of press, radio, cinema 
and other passsive agencies in the modern education of 
the child. 


Ans, (পঃ৪৯__পৃঃ ৫০ ) 


Q.5. Discuss the importance of youth movement as an. 
educational medium. 


Ans, (পৃঃ ৪৭-পৃঃ 87) 
0. 6. Compare the roles of family and school as. 


agencies of education and discuss why the importance of 
School as an educational medium is increasing daily. 


Ans, (পৃঃ ৪৩--পৃঃ ৪৬) 


E] 


ভিন 


পাঠক্রম_শিক্ষার বিষয়বস্তু ; 

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে যাবার পর প্রশ্ন ওঠে শিক্ষার,বিষয়বস্তু কি 
“হবে । স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ভর করছে শিক্ষার লক্ষ্যের 
উপর। কি শেখানো উচিৎ পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল কেন শেখানো উচিৎ এর 
উপর। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখেছি যে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে অসংখ্য মতবাদ 
প্রচলিত হয়ে এসেছে। অতএব শিক্ষার বিষয়বস্তু যে শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্নতা 
অনুযায়ী বিভিন্ন হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এইজন্তই আমর! বিভিন্ন 
“দেশে বিভিন্ন কালে শিক্ষার বিষয়বস্তুর বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই। 


পাঠক্রমের বিভিন্নতা 


শিক্ষার-লক্ষ্য নির্ণয়ে যে সকল দার্শনিক মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে 
“এসেছে তদের বিচারে শিক্ষার বিষয়বস্তু বা পাঠক্ৰমের নানা বিভিন্ন বর্ণনা 
পাওয়া যায়। 


ভাববাদী 

ভাববাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য অপাথিব পরমসভ্বার উপলব্ধি এবং তার 
একমাত্র উপায় হ'ল আমাদের পর্বপুক্রষেরা যুগযুগাস্তর ধরে এবং বহু যত্ন ও 
নিষ্ঠার সঙ্গে যে সকল সত্য ও গৃঢ়তত্বের সন্ধান দিয়ে গেছেন সেগুলিকে আয়ত্ত 
করা। অর্থাৎ পাঠক্রমে থাকৃবে আমাদের পূৰ্বগামীদের সঞ্চিত ভাব ও 
চিন্তারাশির একটি সুসংহত সামগ্রিকরূপ। অতএব এ'দের বিচারে আমাদের 
পূৰ্ব্বপুক্ুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্থত্রে পাওয়া সংস্কৃতি, জ্ঞান ও চিন্তার 
ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিয়ে শিশুর পাঠক্রম গড়ে তুলতে হবে। 


জড়বাদী 


জড়বাদীদের মতে বাস্তব পরিবেশ ও বর্তমান হবে শিশুর পাঠক্রমের চরম 
নির্দারক। পূর্বপুরুষদের অঞ্জিত জ্ঞান বা কির দাম তারাও অস্বীকার করেন 


পাঠক্রমের বিভিন্নতা ৫৩ 


না তবে তার কোন আধ্যাত্মিক গুরুত্ব দিতে তার! রাজী নন্‌। বিদ্যা, জ্ঞান 
ইত্যাদি তাদের কাছে পাথিব জীবনের সুখ ও শান্তি বিধানের উপকরণ স্বরূপ ৷ 
যে জ্ঞান ব্যক্তি এবং সমাজের মঙ্গল-সাধক সে জ্ঞানই তার! পাঠক্রমে অন্তর্গত 
করার পক্ষপাতী, আর যে জ্ঞানের তেমন কোন সার্থকতা নেই সে জ্ঞানের যতই 
আধ্যাত্মিক মূল্য থাক্‌ না পাঠক্ৰমে অন্তর্গত হবার যোগ্যতা তার নেই। পাথিব 
যোগ্যতা, ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ, এঁহিক জীবনের উৎকর্ষসাধন, বৈজ্ঞানিক 
উন্নতি ইত্যাদি যে সকল তথ্য ও জ্ঞান থেকে পাওয়া যার দেগুলিই জড়বাদীদের 
মতে পাঠস্থচীতে স্থান পাবার যোগ্য। 


efe 

প্রকৃতিবাদীদের মতে প্রক্কৃতি হবে একাধারে শিশুর শিক্ষক, শিক্ষালয় ও 
শিক্ষার বিষয়বস্তু | যা কিছু কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক তা শিশুকে শেখান হবে না। 
প্রসিদ্ধ প্রক্কতিবাদী রুশো ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোনরূপ পুথিগত বিদ্যা 
শিশুকে শেখানোর বিরোধিতা করে গেছেন। তীর মতে প্রকৃতিই হবে একমাত্র 
AF যা থেকে শিশু তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করবে। 


মানবভাবাদী। - 


পূর্বেই বলেছি মধ্যযুগের শিক্ষার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া 
HR মানবতাবাদের প্রথম জন্ম। সেই হতেই এই ভাবধারা পৃথিবীর প্রায় 
সবদেশেরই পাঠক্ৰমের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে । এই মতবাদ 
অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু মানুষের আশা-আকাজ্কা, সুখ-দুঃখ, অনুভূতি উপলদ্ধিকে 
কেন্দ্ৰ করেই তৈরী হবে। কৃত্রিম বা অবাস্তব কোন তত্ব বা অর্থহীন বিতর্ক 
প্রভৃতির দ্বারা পাঠক্রমকে দুর্বং করে তোলা চল্বে না। এই মতবাদের 
আন্দোলনেই ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে শিক্ষার নব-জাগরণ দেখা দেয়। 
তখনকার পাঠক্রমকে কৃত্রিমতার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য পাঠক্ৰমের মধ্যে 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য অন্তভূক্ত করাটা মানবতাবাদের একটা উল্লেখ- 
যোগ্য কাজ। 

বিংশ শতাবীতেও পাঠক্রমের উপর মানবতাবাদের প্রভাব উপেক্ষার নয়। 


৫৪ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূল তত্ব 

কারিগরী শিক্ষার বহুমুখী ও অভাবনীয় উন্নতির ফলে বিংশশতাব্দীর শিক্ষা দিনের 
পর দিন বিশেষধন্মী হয়ে উঠ্‌ছে। ফলে ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টিমূলক শিক্ষাগুলি 
শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসভ্বার সুষম বিকাশ 
বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেইজন্য আধুনিক মানবতাবাদের আন্দোলনের মূল বক্তব্য 
হচ্ছে সাধারণ ও কারিগরী এই দু-শ্রেণীর শিক্ষার মধ্যে সামপ্রস্ত বজায় রাখা 
এবং যাতে RTRS মানব-সত্বা গড়ে ওঠে তা দেখা। 


প্রয়োগবাদী 


প্রয়োগবাদীরা শিক্ষাকে সর্বজীবনব্যাপী ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্ের 
নামাস্তর বলে বৰ্ণনা করেন | অতএব তাদের মত পৃথিবীর সমস্ত সম্ভাব্য qui 
“শিক্ষার বিষয়বস্ত। কোন নিদ্দিঃ সীমাবদ্ধ পাঠক্রম নির্ধারণ করা একান্তই 
‘অসম্ভব সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশের মাধ্যমে শিশু যে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা 
লাভ করে, সেই অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু একমাত্র সেই বিরাট পরিবেশ ছাড়া আর 
কি হতে পারে? অতএব বইপড়া বা শিক্ষকের কাছ থেকে শোনা জ্ঞানের মধ্যে 
পাঠক্রম কখনই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। প্রয়োগবাদীরা সেইজন্ঠ 
মদাপরিবর্তনশীল নিত্যনুতন শিশুর সক্রিয়তাকেই একমাত্র পাঠক্রম বলে 
নির্ধারিত করে থাকেন। বিখ্যাত প্রয়োগবাদী জন ডিউই ল্যাবরেটরী স্কুল 
নামে তীর প্রসিদ্ধ পরীন্মণমূলক বিগ্ভালয়ে কোনরূপ নিদ্দি পাঠক্রম অনুসরণ 
করেন নি। সেখানে নানারূপ সক্ৰিয়তার মধ্যে দিয়ে শিশু যাতে সকল প্রকার 
জ্ঞান অৰ্জ্জন করতে পারে সেইভাবে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করা হ’ত। 
অবশ্য আধুনিক প্রয়োগবাদীগণ জন ডিউইর মত একেবারে পাঠক্রমকে তুলে 
দেবার নির্দেশ দেন না। তদের মূল বক্তব্য হ'ল পাঠক্রম কখনই অপরিবন্তিত 
ও সুনিদ্দি থাকতে পারে না। বিভিন্ন শিশুর রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম 
পরিবর্তনশীল ও বিভিন্ন হবে। ও 


গতানুগতিক পাঠক্ৰমের ক্রাটি 


পূর্বে শিক্ষার স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যেমন ধারণা ছিল সংকীৰ্ণ ও অসম্পূর্ণ 
তেমনই শিক্ষার বিষয়-বস্তুর নির্ারণও ছিল অত্যন্ত ্রটিপূর্ণ। পাঠ্যবস্তর = 


মানসিক শৃঙ্খলার তত্ব ৫৫ 


এই অনুপযোগিতার জন্য শিক্ষার কার্ধ্যকারিতা বিশেষভাব ব্যাহত হ’ত এবং 
শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনে সে শিক্ষা কোন দিক্‌ দিয়েই সহায়ক হ’ত না। 
পাঠক্রমের এই অসম্পূর্ণতার অনেকগুলি কারণ ছিল 1 


মানাজিক শৃঙ্খলার তত্ব, 

' - প্রথমতঃ) দায়ী ছিল শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে সংকীর্ণ ধারণা, যার জন্য পাঠ্যবস্তর 
নির্দারণও স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ হয়ে পড়ত। শিক্ষাকে তার ব্যাপক অর্থে 
গ্রহণ করা আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারার ফল | দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি ভুল 
তথাকথিত মনোবৈজ্ঞানিক তত্ব দ্বারা অতীতে পাঠক্রম নিয়ন্ত্রিত হ’ত। তার 
মধ্যে প্রথমেই যে তত্বটির উল্লেখ করা উচিৎ তার নাম হ'ল মানসিক শৃঙ্খলার 
wg (Theory of Formal Discipline) | এই তত্ব অনুযায়ী এমন 
কতকগুলি পাঠ্য-বিষয় আছে যেগুলির অনুশীলন আমাদের মনের বিশেষ বিশেষ 
শক্তিগুলিকে অধিকতর কৰ্ম্মগ্ষম করে তোলে । যেমন গণিতের চচ্চা আমাদের 
বিশ্লেষণ শক্তিকে বাড়ায়, তর্কবিগ্ঠা বিচারক্ষমতাকে শাণিত করে তোলে, সংস্কৃত, 
sis, ল্যাটিন, প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার চৰ্চ্চা আমাদের মানসিক ধী-শক্তিকে 
বলশালী করে তোলে, পাহিত্য-কাব্যের চচ্চা আমাদের মনের কোমল বৃত্তিগুলিকে 
পুষ্ট করে ইত্যাদি । কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এই ধারণাগুলি একেবারে ভুল 
বলে প্রমাণিত হয়েছে | এমন কি প্রাচীন শক্তিবাদ (Faculty Psychology), 
যার উপরেই fefe করে এই মানসিক শৃঙ্খলার তত্বের জন্ম, তাই আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই শক্তিবাদ অনুযায়ী আমাদের মনে 
কতকগুলি শক্তি বা বৃত্তি আছে, যেমন স্মৃতি, মনোযোগ, কল্পনা ইত্যাদি । কিন্তু 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এইগুলিকে মনের কোন সুনিদদি্ট শক্তি বলে মনে করা 
হয় না। এই তত্বের খাতিরে পাঠক্রমের মধ্যে এমন অনেক বিষয় অন্তভুক্ত 
করা হত যেগুলির এই কল্পিত মানসিক শৃঙ্খল! দান ছাড়া অন্ত কোন প্রয়োজনীয়তা 
ছিল না । ইউরোপের স্কুলসমূহে বহু দিন গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষাগুলি অবশ্য 
পাঠ্য বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। তার একমাত্র কারণ হ’ল এ-গুলির 
মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হ’ত। তৃতীয়তঃ, 
পাঠন্রমের স্বরূপ সম্বন্ধেই আগেকার ধারণ! ছিল অসম্পূর্ণ । পাঠক্রম বলতে মনে 


৪ 


৫৬ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


করা হ’ত কেবল কতকগুলি পঠনীয় বস্তু বা তথ্য যার সাহায্যে ছাত্র ঈপ্সিত জ্ঞান 
লাভ করবে । তার ফলে গতান্থগতিক পাঠক্রম কতকগুলি বিশেষ বিশেষ তথ্য 
বা জ্ঞানের একটি স্থনিদ্দি্ তালিকা বই আর কিছুই ছিল না। শিক্ষার্থীর রুচি, 
সামৰ্থ্য বা বত্যকারের চাহিদার সঙ্গে যেমন তার কোন যোগস্থত্র ছিল না তেমনই 
তার বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার কোন সঙ্গতিও ছিল না। 

গতানুগতিক পাঠক্ৰমকে পরীক্ষা করলে তার যে মারাত্মক ক্রটিগুলি আমাদের 
চোখে পড়ে তার কয়েকটি নীচে দেওয়া হ'ল | 

(১) গতানুগতিক পাঠক্রম সম্পূর্ণ ভাষামূলুক (verbal) এবং পুরোপুরি 
পু:থিগত Rata উপর প্রতিষ্ঠিত। বই পড়া, শিক্ষকের বক্তৃতা শোনা, লেখা 
ইত্যাদির মধ্যে পাঠক্রমের সমস্ত কাজ সীমাবদ্ধ । কিন্তু এইভাবে অঙ্জিত বিদ্যা 
শিশুকে বাস্তব জ্ঞান দিতে পারে না। ৫ 

(২) এতে সক্রিরতার কোন স্থান নেই। শিক্ষণ শিশুর অভিজ্ঞতার সমষ্টি । 
অভিজ্ঞত| কেবল বাচনিক প্রচেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ নয়। সক্ৰিয়তার মাধ্যম ছাড়া 
কাধ্যকরী জ্ঞান আসে না। কেবল বই পড়ে ব শিক্ষকের বক্তৃতা! শুনে যে জ্ঞান 
সে জ্ঞান নিষ্ক্ৰিয় ও বাস্তব ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। তা ছাড়া কেবলমাত্র মনের 
উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শিশুর সত্তার পূর্ণবিকাশের জন্য দরকার 
সমভাবে দেহের উন্নতি। কিন্তু গতানুগতিক পাঠক্রমে দৈহিক উৎকর্ষাধানকে 
একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। 

(৩) এই পাঠক্রম রচনায় শিশুর চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর! হয়েছে। 
পাঠক্রমটি পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজ, রাষ্ট্র প্ৰভৃতির চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যেই 
zl বিভিন্ন শিশুর চাহিদা বিভিন্ন, কিন্তু গতানুগতিক পাঠক্রমে শিশুর চাহিদার 
বিভিন্নতার কোন স্থান নেই। 

৪। এই পাঠকমে শিশুর আগ্রহ বা সামর্থ্যের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। 
শিক্ষার্থীর উপর এমন অনেক বিষয়বস্তু চাপিয়ে দেওয়া হয় যা শিক্ষার্থীর পক্ষে 
কুচিকর নয় বা তাকে আয়ত্ত করার সামর্থ্য তার নেই। সব শিশুর রুচি বা 
সামৰ্থ্য সান নয়। অথচ প্রচলিত ব্যবস্থায় একই পাঠক্রম সকলের উপর 
চাপিয়ে দেওয়া হয়। 

€ | গতানুগতিক পাঠক্রম অনাবশ্যক বিষয় ও তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত | 
এমন অনেক বিষয় তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে যেগুলি শিক্ষার্থীর বাস্তব 


গতানুগতিক পাঠক্রমেরে ক্রুটি ৭৫ 


অভিজ্ঞতায় সহায়ক নয়, অথচ শিক্ষার্থীর মানসিক পুষ্টি ও চিন্তার উন্নতি আন্তে 
পারে এমন প্রয়োজনীয় বন্তগুলি পাঠক্ৰমে স্থান পায় নি I 

৬ | গতান্গগতিক পাঠক্রমে বিষয়-বিভাজন নীতি (compartmenta- 
lisation ) চরমমাত্ৰায় অনুস্থত হয়েছে | শিশুর অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞত৷--বৈচিত্যের 
সামগ্রিক রূপের নামই শিক্ষা । বাহ্যিক আকার «1 প্রকৃতি অনুযায়ী তার 
শ্ৰেণীবিভাগ করা যায় না। কিন্তু প্রাচীনকাল হতেই শিক্ষণের সুবিধার us 
শিক্ষার বিষয়বস্তকে নানা-বিবয়ে (subject) ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন, 
ইতিহাস, ভুগোল, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি । কিন্তু এই ভাগগুলি vipTTS 
(logical) হলেও মনোবিজ্ঞানসন্মত ( psychological) নয়। ফলে শিশু 
বাস্তবে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তার সঙ্গে সে বিদ্যালয়ে যা শেখে তার কোন 
‘সঙ্গতি সে খুঁজে পায় না এবং শিক্ষা অন্ত, অর্থহীন ও অবাস্তব হয়ে দাড়ায় । 

^| - গতানুগতিক পাঠক্রমের লক্ষ্য অত্যন্ত সংকীর্ণ । সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে 
“যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্ধালয়ে প্রবেশ 
করার যোগ্যতা অর্জন। শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিসত্বার গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই 
পাঠক্রম রচিত নয় I 

v| এই পাঠক্রম পুরোপুরি তত্বমূলক এবং এতে ব্যবহারিক দিকটাকে 
‘সম্পূৰ্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। যার ফলে একদিক দিয়ে শিশুর অভিজ্ঞতাগুলি 
যেমন অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তেমনই অপরদিকে তার ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে তার কোন 
পরিচিতি জন্মায় না। এই পাঠক্রমে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী কোন বিষয় 
wg না থাকায় শিশুকে তার ভবিষ্যৎ জীবনে বৃত্তি অৰ্জ্জনে বিশেষ বেগ 
পেতে হয়। 

»| এই পাঠক্রমটি প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে 
নিয়নত্রিত। এই পাঠক্রম এমনভাবে গঠিত যে পরীক্ষার ফলাফলের উপর এর 
সাফল্য অসাফল্য নির্ভর করে । তার ফলে পরীক্ষায় কতকার্য্যতা লাভই হয়ে 
দাড়িয়েছে এই পাঠক্ৰমের মুখ্য উদ্দেশ্য | 

sel লৰ্ব্বশেষে, গতানুগতিক পাঠক্ৰমে শিশুকে তার ভবিষ্যৎ সমাজ- 
জীবনের উপযোগী করে তৈরী করার কোন ব্যবস্থা নেই। সমাজ-জীবনের 
বহুবিধ কৰ্ম্মবৈচিত্ৰ্য, যেগুলি শিশুকে তার পরিণত জীবনে অবশ্যই সম্পন্ন করতে 


‘হবে, সেগুলির সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করার কোন আয়োজনই পাঠক্রমে নেই । 


৫৮ শিল্ষা-বিজ্ঞানের মূলতবত্ব 
পাঠক্রম-সংস্কারের আন্দোলন 


গতানুগতিক পাঠক্রমের এই বহুবিধ ক্রটি ও অসম্পূর্ণতার জন্য যে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার কাধ্য-কারিতা বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে এ সত্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ 
উপলব্ধি করেন এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পাঠক্ৰমের সংস্কার সাধনের 
জন্য নানা প্রকার আন্দোলন প্রায় সর্বত্রই দেখা দেয়। বে সকল ভাব-ধারাকে 
অবলম্বন করে এই পাঠক্রম সংস্কারের আন্দোলন গড়ে ওঠে তার কয়েকটির 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয zu | 


কর্মাকেক্দ্িক বা কর্মাভিত্তিক পাঠক্রম 
rc NM e IRE Ea 


পু'ধিসর্বস্ব এবং ভাষাভিত্তিক পাঠক্রমের প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় 
পাঠক্রমকে কৰ্ম্মকেন্দ্ৰিক ( activity-centred ) «1 কর্মাভিত্তিক (activity- 
based) করার আন্দোলন ৷, এই আন্দোলনের মুখ্য বক্তব্য হ'ল যে শিশুর 
শিক্ষা নিক্রিয়ভাবে বই পড়া বা শিক্ষকের বক্তৃতা শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক্‌বে 
না, সক্রিয়তা বা কৰ্ম্ম-বম্পাদনের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হবে | কেন শিশুর শিক্ষ|- 
ব্যবস্থায় কৰ্ম্ম বা সক্রিরতা প্রধান স্থান পাবে তার স্বপক্ষে একাধিক যুক্তি creat 
হয়ে থাকে। তার কয়েকটি নীচে দেওয়া হ’ল। 

প্রথমতঃ, শিশুর মনের উন্নতি যেমন দরকার, তেমনই দরকার তার দেহেরও 
*-—b বিকাশ 1 তাছাড়া মনের উন্নতিও দেহের সুস্থতার উপর একান্ত নির্ভরশীল ৷ 
অতএব শিশুর শিক্ষাব্যবস্থার তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সুযোগও যথেষ্ট থাক| 
দরকার। 

দ্বিতীয়তঃ, শিশুর মধ্যে অঙ্কুর অবস্থায় নিহিত থাকে তার ভবিষ্যৎ পরিণতি y 
এই অস্কুর-রূগী সম্ভাবনার মহীরুহ-রূগী ব্যক্তিসত্বায় পরিণত হবার একটা প্রধান 
এবং অপরিহার্য্য উপকরণ হচ্ছে সক্ৰিয়ত৷। সক্রিয়তাই হচ্ছে আত্ম-বিকাশের, 
একমাত্র পদ্ধতি। খেলা এই ধরনের একটা স্বতঃ-প্ৰণোদিত সক্রিয়তা যার মধ্য 
দিয়ে শিশুর আত্মা বিকাশের পথ খোজে । পাঠক্ৰমকে কর্মকেন্দ্িক করার এ 


যুক্তি ভাবাদীদের দেওয়া এবং ফ্রয়েবেলের কিগারগার্টেন পদ্ধতির কর্মা-প্রাধান্ট। 


এই যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। 


কৰ্ম্মকেন্দ্ৰিক পাঠক্রম ৫৯ 
তৃতীয়তঃ, শিক্ষার ব্যাপারে শিশু যত অধিকসংখ্যক ইন্সিয়ের ব্যবহার করতে 
পারবে ততই শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। সেইজন্য কেবলমাত্র দেখা ও শোনার 
মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে তার সমস্ত ইন্জিযগুলির ব্যবহার করাতে পারলে 
শিক্ষার কাধ্যকারিতা অনেক বেড়ে যাবে । কৰ্ম্ম-সম্পাদনে শিশুর সমস্ত ইন্দ্ৰ, 
দেহ, মন, বলতে গেলে সমস্ত সত্বাই নিযুক্ত হয়। অতএব কৰ্ম্মকেন্ৰ্ৰিক শিক্ষা 
ভাষাভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশী ফলপ্ৰদ | এ যুক্তি হ'ল ইন্দরিয়-বাস্তববাদী 
(Sense-realist) শিক্ষা বিদ্দের দেওয়া 1 
চতুৰ্থতঃ, আসে প্রয়োগবাদী জন ডিউইর সক্রিয়তার উপর দার্শনিক তত্ব । 


তীর মতে শিক্ষা হল নতুন সত্য বা জ্ঞানের অনুসন্ধান। কিন্তু নতুন সত্য বা 


জ্ঞান বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে পাওয়া যায় না। তা পাওয়া যায় একমাত্র কোন 
সমস্যার বাস্তব সমাধানের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ সক্রিয়তার মাধ্যম ছাড়া কোন 
সত্যকারের শিক্ষা লাভ হয় না। সমস্ত সার্থক শিক্ষাই সক্ৰিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত 
হতে বাধ্য । বিনা সক্রিয়তায় শিক্ষার বাস্তবজীবনে কোন সার্থকতা নেই ৷ 
অন্যান্ত বিষয়ে মতভেদ থাকলেও শিক্ষায় সক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
প্রায় সব শিক্ষাবিদই একমত, যার ফলে আজ পাঠক্রমে সক্রিয়তাকে অঙ্গীভূত 
করার প্রচেষ্টা একপ্রকার সার্বজনীন বললেও চলে । কৰ্ম্মকেন্দ্ৰিক পাঠক্রম 
বলতে বোঝায় যে পাঠ্য বিষয়গুলির কেন্দ্রে থাকে একটি বা একাধিক কৰ্ম্ম এবং 
নেই কেন্দ্রস্থ কর্মের মাধ্যমেই অন্যান্য বিষয়গুলি শিশু শিখে থাকে । কখনও 
কখনও কেন্দ্রন্থ কৰ্ম্ম একটি বিশেষ শিল্পের রূপ নেয় তখন তাকে বলা যায় 
শিল্পকেন্দিক (craft-centred) পাঠক্রম | মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা 
(Basic Education) পরিকল্পনাটির পাঠক্রম এই ধরনের শিল্পকেন্র্রিক। 
সেখানে বয়ন, কৃষি বা অন্য কোন একটি শিল্প পাঠক্রমের কেন্দ্রে থাকে এবং এ 
বিশেষ শিল্পটি নিয়ে কাজ করতে করতে শিশু অন্ঠান্ত বিষয়গুলি শেখে । যেমন 
বয়নশিল্সে শিশুকে জমি তৈরী, তুলোর বীজ বপন থেকে সুরু করে তুলো কেটে 
জুতো তৈরী করা» কাপড় বোনা, প্রভৃতি সবই করতে হয়। এখন এই কাজগুলি 
করার সময় শিশু প্রাপঙ্গিক ভাবে ইতিহাস, ভূগোল, weg, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে । এইভাবে শেখানর নাম হ’ল অনুবন্ধ (Correlation) 


পদ্ধতি | এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে ৷ 


জন্‌ ডিউই তীর প্ৰসিদ্ধ ল্যাবরেটরী স্কুলে (Laboratory School) 


৬০ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মুলতন্ 


সম্পূর্ণ নক্ৰিয়তার উপর ভিত্তি করে এক অভিনব পাঠক্রমের প্রবর্তন করেন ৷ 
তীর স্কুলে কোন নিদ্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় ত ছিলই না, কোনরূপ বইও পড়ান হ’ত না। 
ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কর্মাপ্রচেষ্টাই ছিল একমাত্র পাঠিক্রম। এমন 
কি লিখন, পঠন, গণিতের জ্ঞান এ সমস্তই সক্ৰিয়তার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠত । 


খেলাধূলা, নতুন কিছু তৈরী করা, প্ররুতির সঙ্গে যোগাযোগ, আত্ম-অভিব্যক্তি- 


এই সকলের মাধ্যমে শিশুদের বৰ্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা দেওয়া হ'ত 1 

আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ জন্‌ ডিউইর এই চরম দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করলেও, 
শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে যে তাকে কৰ্ম্মকেন্দ্ৰিক করে তুল্তে হবে 
ডিউইর এ তত্ব সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ ডিউইর শিষ্য ও সমর্থক আর 
একজন খ্যাতনাম! শিক্ষাবিদ্‌ বিলৃপ্যাট্রিক (Killpatrick) ডিউইর শিক্ষাতত্বের, 
উপর fefe করে তীর প্রসিদ্ধ প্রজেক্ট (Project) পদ্ধতির প্রবর্তন! করেন ৷৷ 
“সামাজিক পরিবেশে উদ্েশ্যমূলক কোন কৰ্ম্ম"কে প্রজেক্ট বল! হয়। শিক্ষার্থী 
ভার শিক্ষণীয় বিষয়টি এইরকম একটি সুনিন্দিঃ সুপরিকল্পিত কৰ্ম্ম-স্থচীর AUS 
দিয়ে শিক্ষা করে থাকে । সার্থক শিক্ষাদানে প্রজেক্ট পদ্ধতির কার্য্যকারিতা 
নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং আজকাল সমস্ত গ্রগতিশীল বিদ্যালয়েই 
প্রজেক্ট পাঠক্রমের একটা বড় অঙ্গ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে । পাঠক্ৰমকে 
কৰ্ম্মকেন্দ্ৰিক করার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজন-ম্বীকূত । আদর্শ কর্ন্মকেন্দরিক 


পাঠক্রম কেমন করে তৈরী করা যায় সে সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দেশ নীচে দেওয়া, 


ছল! 


প্রথম, পাঠক্ৰমের মধ্যে শিল্পকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে । শিল্পের মধ্য দিয়ে. 


শিক্ষার্থী সক্তিয়তার সুযোগ পায় এবং তার স্থলন প্রতিভাকে বাস্তবে রূপায়িত৷ 
করতে পারে। তাছাড়া শিল্পের মাধ্যমে তার সমস্ত ইন্জিয়গুলির চর্চা! হয়, নে 
নানা কৌশল আয়ত্ব করে এবং তার ব্যবহারিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তবে 
পাঠিক্রমকে একটি মাত্র শিল্পে সীমাবদ্ধ না রেখে, তার মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের 
ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থী নিজের রুচি মত শিল্প বেছে নিতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, খেলাধূলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে পাঠক্রমে। অবশ্য 
উদ্দেশ্যহীন খেলার সার্থকতা বিশেষ নেই ৷ খেলাকে যত সুপরিকল্পিত ও. 
উদ্দেশ্যযূলক করা যেতে পারে ততই শিক্ষার কাজ ত্বরারিত হবে । খেলা শিশুর 
আত্ম প্রকাশের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি । একে যথাযথ কাজে লাগালে এটি শিক্ষার 


কৰ্ম্ম-কেন্দ্ৰিক পাঠক্রম ৬১ 


শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হতে পারে। স্থকল্পিত খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর 
সামাজিক চেতনা বোধকেও যথেষ্ট বিকশিত করা বায় । 

তৃতীয়তঃ, অভিনয়, বিতর্কনভা, qoe, ভ্ৰমণ, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক 
সম্মেলন প্রভৃতি, কর্ম্মকেন্দ্রিক পাঠক্ৰমে উল্লেখযোগ্য অঙ্গরূপে স্থান পাবে। 
এগুলির মধ্য দিয়ে শিশুর অন্তনিহিত সম্ভাবনাগুলি প্রকাশ পাবে, তার আত্ম 
প্রতিষ্ঠার চাহিদা পরিতৃপ্ত হবে এবং তার ব্যক্তিসত্বা নিজের উপযোগী বিকাশের 
পথ খুঁজে পাবে। 

তৃতীয়তঃ, নিৰ্ম্মাণ এবং স্থজনমূলক প্রচেষ্টাকে পাঠক্রমের একটা বড় অ 
করে তুলতে হবে। এগুলির মধ্যে দিয়ে শিশুর স্থজন প্রবৃত্তি বিকাশ লাভ করে 
এবং তার অহংসত্বা (ego) সুপ্ৰতিষ্ঠিত হয়। ছোটদের ক্ষেত্রে মাটি বা বালি দিয়ে 
বাড়ী ঘর তৈরী করা, ছবি আকা, কার্ডবোর্ড বা কাঠের জিনিষ তৈরী করা, 
বড়দের ক্ষেত্রে শিল্পমূলক কিছু স্থ্টি করা, সাহিত্য RE করা, প্রজেক্ট সম্পন্ন করা 
ইত্যদির কৰ্ম্মপ্ৰচে্ঠার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর নির্মান এবং স্থজন প্রবগতাকে 
অভিব্যস্ত হবার সুযোগ দেওয়া উচিত | 

চতুৰ্থতঃ, নানাবিধ সামাজিক কৰ্ম্মপ্ৰচেষ্টী পাঠক্রমের অন্তভূ-ক্ত হবে। এগুলি 
যেমন একদিক দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযোগিতা, আত্মত্যাগ দলগত সংহতি 
এনে দেবে তেমনই অপর দিক দিয়ে তাকে সামাজিক কার্য্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত 
করে তুলবে | এ 

পঞ্চমতঃ প্রকুতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কর্ম্মকেন্সিক পাঠ্যক্রমের আর একটি 
বড় বৈশিষ্ট্য প্রাক্কতিক সংস্পর্শ শিশুর মধ্যে কল্পনা শক্তি, সৌন্দর্য্যবোধ এবং 
মনন-ক্ষমতাকে বাড়ায়, তার ক্রমবিকাশকে সহজ ও সরল করে তোলে এবং তার 
দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা এনে দেয়। ভ্ৰমণ, চড়ইভাতি, গ্রাম-পরিদর্শন প্রভৃতির 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃতির সঙ্গে এই সংযোগ রাখতে সাহায্য করা যেতে পারে। 

যষ্ঠতঃ, আসে প্রচ্জন্ট। FÁAST পাঠক্ৰমে প্রজেক্ট আজকাল বড় স্থান 
অধিকার করেছে। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-বিজ্ঞান, গণিত, প্রকৃতি-বীক্ষণ, 
রাষ্ট্রনীতি প্ৰভৃতি বিষয়গুলি প্রজেক্টের মাধ্যমে শেখা যেমন সহজ তেমনই 
সুখকর। = 

সর্বশেষে, আসে শিক্ষার্থীদের বিঘালয়-চালনার কার্ষ্যে সক্রিয় অংশগ্ৰহণ 1 
আজকাল গণতান্ত্ৰিক আদর্শ অনুযায়ী fautes পরিচালনার নানা গুরুত্বপূর্ণ কাৰ্য্য 


৬২ শিক্ষাশ্বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


শিক্ষার্থীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং বিভ্তালয়ের শাসন-পরিচালনা 
(School Government) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্ৰিক কৌশল, আত্ম- 
নির্ভরতা, নারকত্ব ও সুষ্ঠ সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যাদি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা করে | 


চীহিদা-কেক্দ্রিক পাঠক্রম 


পাঠক্রমকে শিশুর চাহিদা-কেন্দ্ৰিক (need-centred ) করাটাও পাঠক্রম 
সংস্কারের পরিকল্পনার একটা বড়-অন্দ। চাহিদা-কেন্দ্রিক বন্তে বোঝায় যে 
শিক্ষার্থীর চাহিদাকে ঘিরেই পাঠক্রম গড়ে উঠবে, অন্য কারও চাহিদা বা 
প্রয়োজনকে ঘিরে নয়। গতানুগতিক পাঠক্রম গঠিত হয়ে থাকে পিতা-মাতা, 
সমাজ-শাসক প্রভৃতিদের চাহিদাকে ভিত্তি করে, এবং শিক্ষার্থীর নিজের চাহিদার 
সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি থাকে না। তাছাড়া এতদিন মনে করা হ'ত যে শিশু 
পরিণত মানুষেরই একটি ছোট সংস্করণ এবং বড়দের যা চাহিদা শিশুদেরও 
তাই চাহিদ৷। পার্থক্যের মধ্যে যেটুকু সেটুকু মাত্রার বা পরিমাণের | কিন্তু 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা যায় যে শিশু বড়দের থেকে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্ৰ একটি সত্বা এবং তার চাহিদাগুলিও একান্ত নিজঘ। অতএব শিশুর 
পঠনীর বিষয় হবে শিশুর নিজ প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করা, বড়দের Bic 
ঢালা নয়। 

দ্বিতীয়তঃ মনোবিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার, ব্যক্তি-বৈবম্যের (Indivi- 
dual difference) নীতি SUE প্রত্যেক শিশুরই মানসিক ক্ষমতা, রুচি পছন্দ 
প্ৰভৃতি অন্য শিশু থেকে সম্পূৰ্ণ বিভিন্ন । অতএব একটি faf পরিবর্তন- 
বিহীন পাঠক্রম কখনই সকল শিশুর ক্ষেত্রে চলতে পারে না। প্রত্যেক শিশুর 
বিভিন্ন চাহিদা ও সামৰ্থ্য অনুযায়ী পাঠক্রম বিভিন্ন হবে। তবেই শিক্ষাব্যবস্থা 
সত্যকারের কাধ্যকরী হয়ে উঠবে। 

এই থেকে দেখা দিয়েছে পাঠক্রমকে বহুবিভক্ত ( diversified ) করার 
আধুনিক প্রবণতা, বার ফলে জন্ম নিয়েছে বহুমুখী ( multilateral ) বা qg- 
সাধক (multipurpose ) পাঠক্রম | গতানুগতিক পাঠক্রম ছিল একমুখী, এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরোপুরি সাহিত্যধৰ্ম্ম তার মধ্যে না ছিল কারিগরী qi 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ, না ছিল কোনরূপ বৈচিত্রের স্থান। ফলে সামান্য 


চাহিদা-কেন্দ্রিক পাঠক্রম ৬৩ 


কয়েকজন শিক্ষার্থী ছাড়া আর “সকলেরই চাহিদা থাকৃত অতৃপ্ত | কিন্তু আধুনিক 
পাঠক্ৰমকে বহু-মুখী করার ফলে এতে বিভিন্ন শিশুর ভিন্ন রুচি ও সামৰ্থ্য 
পরিতৃপ্তি লাভের সুযোগ পায়। 

ভারতের মাধ্যমিক বিদ্ধালয়ের গতানুগতিক পাঠক্রমে শিশুর বিভিন্ন চাহিদার 
তৃপ্তির কোন ব্যবস্থাই ছিল না । কেবলমাত্র সাহিত্য ও ভাষার উপর নির্ভর 
দ্বারাই তা গঠিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে gafes 
পাঠ্যবস্ত বহু-সাধক (multipurpose) পাঠক্রমে বিভিন্নধৰ্ম্মী পাঠ্যবস্ত স্থান 
পেয়েছে এবং কেবলমাত্র সাহিত্যধর্মী পাঠ্যবিষয়ের বদলে সাতটি বিভিন্ন পাঠ্য- 
ধারা প্রবর্তিত করা হয়েছে। যেমন--১। মানব-বিজ্ঞান ২। সাধারণ বিজ্ঞান 
৩। কারিগরী ৪। কৃষি ৫। কলা ৬। গাৰ্হস্থ্য-বিজ্ঞান ৭। বাণিজ্য। শিক্ষার্থী 
তার চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী এ সাতটি কর্ম্ধারা থেকে একটি ধারা বেছে 
নিয়ে সেটি অনুসরণ করতে পারে। 


বিষয়-বিভাজল-বিরোধী বা বিষয়-সমন্বয় আন্দোলন 


পাঠক্ৰমের মধ্যে প্ৰচলিত বিষয় বিভাজন যে কৃত্রিম এবং সাৰ্থক-শিক্ষার 
বিরোধী, একথা সব শিক্ষাবিদই স্বীকার করেন। শিশুর শিক্ষা একটি অবিভক্ত 
একক সত্বাবিশেষ, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা রাশির একটা সামগ্ৰিক রূপ । তাকে 
টুকরো টুকরো করে ভাগ করা শিক্ষণের দিক্‌ দিয়ে কার্যকরী হতে পারে কিন্ত 
মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কৃত্রিম এবং অবান্তব। অতএব শিক্ষণীয় বিভিন্ন 
বিষরগুলির মধ্যে অন্তনিহিত আঙ্গিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যাতে শিশু অবহিত হতে পারে 


তার ব্যবস্থ। করা দরকার I 


agaras 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুদিন ধরেই শিক্ষাবিদেরা একটি বিশেষ শিক্ষণ 


পদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা দিয়ে এসেছেন I এই পদ্ধতিটিকে অনুবন্ধ ( correla- 


tion ) পদ্ধতি বলা হয়। 
এই পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির বিভাগকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের মধ্যে 


অন্তরনিহিত মৌলিক সম্পর্কটি শিক্ষণের মাধ্যমে সুযোগমত শিক্ষার্থীর সামনে তুলে 


৬৪ শিক্ষা-বিভ্ঞানের মূলত 


ধরা হয়। যেমন, ইতিহাস পড়ানোর সময় বিচক্ষণ শিক্ষক স্থযোগমত ভূগোল, 
রাষ্ট্রনীতি, veg এমন কি সাহিত্যের উল্লেখ করে তাদের সঙ্গ ইতিহাসের মূলগত 
সম্পর্কটি শিক্ষার্থীর কাছে প্রকটিত করতে পারেন। তেমনই গণিতের ক্লাসে 
ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করে গণিতের সঙ্গে 
এদের যে আঙ্গিক সম্পর্ক আছে তা দেখিয়ে দিতে পারেন ৷ এই পদ্ধতিতে far] 
দিলে বিভিন্ন বিষয়গুলি যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্ৰ সত্বা নয় এবং তাদের মধ্যে 
মৌলিক যোগস্থত্ৰ আছে এই সত্যটি শিক্ষার্থীর কাছে পরিফার হয়ে ওঠে। কিন্ত 
এই পদ্ধতিটি বহুদিন ধরে অনুষ্থত হলেও এটিকে কাৰ্য্যকরী করার পথে কতকগুলি 
ব্যবহারিক বাধা আছে, যেমন-_ 

প্রথমতঃ, বিষয়গুলির বিভাগ এতই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত যে তাদের 
মধ্যেকার পাঁচিল ভেঙ্গে সহজে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হয় AY h 
তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের পরিকল্পনা গুলিও তাদের নিজন্ প্ররুতি অনুযায়ী বিভিন্ন 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মৌলিক নীতিগুলির মধ্যে মিল ন! থাকার ফলে 
তাদের মধ্যে অন্তনিহিত সম্পর্কটি কেবলমাত্র বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা উন্মোচিত 
করা যায় না। যেমন ইতিহাসের পরিকল্পনা সময়গত ভাবে, ভূগোলের পরিকল্পনা 
দেশগত ভাবে, সাহিত্যের পরিকল্পনা মানবমনের চিন্তা ও কল্পনা নিয়ে, বিভিন্ন 
বিজ্ঞানের্‌ পরিকল্পনা প্রাক্কৃতিক ঘটনার বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে ইত্যাদি i [বিষয়- 
গুলির এই সুনিদ্দিষ্ঠ সীমারেখার SJ তাদের মধ্যে অন্ুবন্ধ স্থাপন কর! সহজ হয় 
না এবং বেটুকুও যায় সেটুকু সব সময়েই খুব গভীর বা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ সম্ভবপর অনুবন্ধও এতই বাহিক এবং ভাসাভাপা যে অনুবন্ধের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য যে শিক্ষার্থী বিভিন্ন অ'ভজ্ঞতাগুলির মধ্যে সমন্বয় আনা তাই 
এতে সিদ্ধ হয় a] | 

তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে অনুবন্ধের প্রচেষ্টা চেষ্টাক্কৃত 
এবং অস্বাভাবিক, তার ফলে যে উদ্দেশ্যে অনুবন্ধ করা হয় তার বিপরীত 
ফলই দেখা দেয়। 

চতুৰ্থতঃ, অনুবন্ধ পদ্ধতিকে সার্থক করে তুলতে হলে ওয়োজন অভিজ্ঞ, 
শিক্ষাপ্রাপ্ধ ও প্রতিভাবান্‌ শিক্ষকের । সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে অনুবন্ধ 
পদ্ধতিকে কার্যকরী করে ভোলা খুবই কঠিন । নানা কারণে মথে সংখ্যায় 
যোগ্য শিক্ষক পাওয়া একটা কঠিন ব্যাপার | 


ব্যাপক-ভিন্তিক পাঠক্রম E 


কেন্দ্ৰীকরণ পদ্ধতি 

অনুবন্ধ পদ্ধতির আরও একটু উন্নত ধাপ হুল কেন্দ্রীকরণ (Concentra- 
tion) পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সমর্থক হলেন জিলার (Ziller), হাৰ্ব্বাট 
(Herbart) প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণ। এই পদ্ধতিতে পাঠক্রমের কেন্দ্ৰে থাকে একটি, 
Afa? বিষয় এবং অন্যান্য বিষয়গুলি অনুবন্ধ পদ্ধতিতে পড়ান হয় সেই কেন্দ্রীয় 
বিষয়টিকে বিরে । জিলারের মতে ইতিহাঁসই একমাত্র বিষয় যাতে সকল প্রকার 
মানব অভিজ্ঞতা স্থান পেরেছে, অতএব ইতিহাসকে কেন্দ্ৰীয় বিষয় ক'রে অন্যান্ত 
বিষয়গুলি তার মাধ্যমে পড়ান হবে। পরিকল্পনা! হিসাবে কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি ফে 
প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু অনুবন্ধ পদ্ধতির যে সকল দোষ সে শক 
কটি এখানে অক্ষুণ থাকায় এর কার্যকারিতা সম্বন্ধেও সন্দেহের প্রচুর অবকাশ 
আছে। গান্ধিজী প্রবত্তিত আধুনিক বুনিয়াদী-শিক্ষা, পরিকল্পনাটি অনুবন্ধ। 
পদ্ধতির উপর, আরও নিখু"তভাবে বলতে গেলে, জিলারের কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির 
উপর প্রতিঠিত। এই পরিকল্পনায় একটা শিল্পকে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে নেওয়া 
হয়েছে এবং অন্তান্ত বিষয়গুলি এ কেন্দ্রীয় শিল্পের সঙ্গে অনুবন্ধ পদ্ধতিতে 


পড়ান হয়ে থাকে । 


ব্যাপক-ভিত্তিক পাঠক্রম 

অনুবন্ধ পদ্ধতির নানা অসুবিধা দেখে আধুনিককালে শিক্ষাবিদ্গণ বিষয়- 
বিভাজনের wo দুর করার জন্য আর একটি সমাধান উপস্থাপিত করেছেন ৷ 
একে বিষয়-সমন্বয়ের পরিকল্পনা বলে বর্ণনা করা যায়। এই পরিকল্পনায় 
বিষয়গুলির মধ্যে কৃত্রিম পীচিলগুলো যতদূর সম্ভব ভেঙ্গে ফেলে পাঠক্ৰমের 
ভিত্তিটাকে ব্যাপক করে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। 

জন ডিউই তার পরীক্ষণমূলক বিদ্যালয়ে বিষয়বিভাগকে একেবারে বাতিল 
করে সম্পূর্ণ একটি বিষয়বঞ্জিত অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠক্রম অনুসরণ করেছিলেন ৷ 
কিন্তু এই ধরনের পাঠক্ৰমের কার্যকারিতা প্রচুর হলেও সাধারণ বিগ্ভালয়ে তার 


প্রবর্তন করবার ব্যবহারিক অসুবিধা অনেক | 
সেইজন্ আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিষয় বিভাজনকে একেবারে বাতিল না করে 


মানব অভিজ্ঞতার প্রকৃতি অনুযায়ী নতুন পদ্ধতিতে বিষয় বিভাগের নীতি গ্রহণ, 


v5 - শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


করেছেন। এই নীতিতে পূর্বের মত সংকীর্ণ ভিত্তিতে বিভাজন করা হয় নি, 
তার পরিবর্তে বিভাজনের ভিত্তিরপে অনেক ব্যাপক ক্ষেত্র নেওয়া হয়েছে। 
এইজন্য এই পাঠক্রমকে ব্যাপকভিত্তিক (Broad-field or Broad-based) 
পাঠক্রম বলা হয় | 
মানব অভিজ্ঞতা যদিও অবিচ্ছিন্ন একটি একক তবুও প্রকৃতির দিক্‌ দিয়ে 
তাঁকে কয়েকটি ব্যাপকক্ষেত্রে ভাগ করা৷ যায় l 
প্রথম, মানব-বিজ্ঞান, (Humanities) যার প্রধান কেন্্রগত qq হচ্ছে 
AES নিজে_-তার ভাবধারা, কল্পনা, আদর্শ, অনুভূতি ও আত্ম অভিব্যক্তি সমস্ত 
নিয়ে। এই পধ্যায়ে পড়ল সাহিত্য, কলা, দৰ্শন প্রভৃতি। 
দ্বিতীয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Sciences) | বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা 
এই বিভাগের কেন্্স্থলীয়। এই পৰ্য্যায়ে পড়ে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ইত্যাদি | 
তৃতীয়, সমাজ বিজ্ঞান (Social Studies) এই পর্যায়ে পড়ে সেই 
সকল ঘটনা যা মানুষ ও প্রকৃতি এ RAI যৌথ প্রতিক্রয়া থেকে উদ্ভূত হয়। এ 
বিভাগের অন্তর্গত ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি | 
ব্যাপকভিত্তিক পাঠক্রম সনাতন বিষয়মূলক পাঠক্রমের চেয়ে যে অনেক উন্নত 
‘নে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে শিশুর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিষয়-বিভাজন 
জনিত কৃত্রিম বিভেদ অনেক দূর হয়ে বায় এবং তার অভিজ্ঞতা পূর্ববাপেক্ষা 
অধিকতর সংহত ও সুসংবদ্ধ হতে পারে। ৷ 
কিন্তু তবুও ব্যাপকভিত্তিক পাঠক্রম কখনই পাঠক্রম সংস্কারের শেষ কথা নয় । 
ওকননা বিভাজনের ভিত্তিকে যতই ব্যাপক করা হোক না কেন, তবু বিভাজনকে 
স্বীকার করা নেওয়া হয়েছে এবং যে নীতিতেই বিভাজন করা হোক না কেন সব 
বিভাজনই যে কৃত্রিম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


ভারতের মাধ্যমিক বিগ্তালয়গুলিতে প্রবন্তিত নতুন পরিকল্পনায় ব্যাপকভিত্তিক 
পাঠক্রমের নীতি গৃহীত হয়েছে। 
অভিজ্ঞতা-কেন্দ্ৰিক পাঠক্রম 


পাঠক্ৰম সংস্কারের শেষ কথা বোধ হয় বলে গেছেন জন ডিউই, এবং তীর 
প্রসিদ্ধ ল্যাবরেটরী স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে তার কাৰ্য্যকারিতার প্ৰমাণ করে 


অভিজ্ঞতা-কেন্্রিক পাঠক্রম ৬, 


গিয়েছেন। তীর পরিকল্পনায় বিষয়ত বিভাজনকে একেবারে সম্পূর্ণ বাতিল 
করা হয়েছে। ইতিহাস, ভুগোল, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তে 
শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাই হবে এই নতুন পাঠক্ৰমের মূল উপাদান ডিউইর মতে 
শিক্ষা হল শিশুর আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন এবং ত! কেবলমাত্র বই পড়ে বা 
বক্তৃতা শুনে অজ্জিত জ্ঞান থেকে আসে না, তার আসার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে 
শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতা । অতএব শিক্ষার একমাত্র উপকরণ হচ্ছে সক্রিয়ত! এবং 
পাঠক্রমের একমাত্র উপাদান হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা | 

এইজন্যই তীর ল্যাবরেটরী স্থুলে তিনি বিবয়গত পাঠক্ৰমের পরিবর্তে সম্পূৰ্ণ 
অভিন্ঞতা-ভিত্তিক (experience-based) পাঠক্রমের প্রবর্তন করেছিলেন এবং 
সেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের বহুমুখী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সকল রকম 
শিক্ষালাভ করত। 

এই ধরনের পাঠক্রম অবশ্য যথেষ্ঠ পরিমাণে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত না 
হলে পাঠক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা আছে। কেননা 
উদ্দেশ্যবিহীন সক্ৰিয়তার বিশেষ কোন মূল্য নেই। সুচিত্তিত পরিকল্পনার 
সাহায্যে শিশুদের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিগুলি বিদ্যালয়ে fp করা যায় এবং 
সেইগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত ও সমাজগত 
উভয় জীবনের সার্থক বিকাশ্নের পথ খুঁজে পেতে পারে। এই পাঠক্রমের 
মূল উপকরণ হল প্রজেক্ট এবং বিভিন্ন প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে শিশু নানাবিধ বাস্তব 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। 

আমরা ইতিহাসের কৰ্ম্মকেন্দ্ৰিক পাঠক্ৰমের যে বর্ণনা পেয়েছি তার সঙ্গে এই 
অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক পাঠক্রমের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই ॥ একটিতে শিক্ষার 
সক্রিযতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর একটিতে শিশুর অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার 
একমাত্র বিষয়বস্তু করে তোলা হয়েছে। যেহেতু অভিজ্ঞতা মাত্রেই সক্রিয়তার 
উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইহেতু এ ছুটি পাঠক্ৰমের উদ্দেশ্য, গঠন ও পরিকল্পনা 
মুলতঃ একই । 

কিন্ত পাঠক্রমকে কর্ম্মকেন্সিক বা অভিজ্ঞতা-কেন্তিক যাই করা হোক না কেন 
একেবারে বিষয় বিভাজনকে বাদ দিয়ে শিক্ষার সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে 
এমন পাঠক্রম তৈরী করা শক্ত যদিও ডিউই তার ল্যাবরেটরী স্কুলে একেবারে 
বিষয়কে বাদ দিয়েছিলেন কিন্তু সাধারণ Raima বা সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে- 


৬৮ শিক্ষী-বিজ্ঞানের মূলতন্ব 
“একেবারে বিষয়-বিভাগকে বাদ দিয়ে সম্পূৰ্ণ পাঠক্রম তৈরী সম্ভব হয় না। 
“সেইজন্য আধুনিক বিগ্তালয়গুলিতে শিশুর অভিজ্ঞতা বা সক্ৰিয়তাকে পাঁঠক্রমের 


কেন্দ্রে রেখে প্রজেক্টের মাধ্যমে বিষয়গুলির প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আহরণ করতে 
শিশুকে সাহায্য করা হয়। 


‘পাঠক্ৰম রচনার মৌলিক নীতি 


শিক্ষার্থীদের সত্যকারের উপযোগী এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ এমন 
একটি সার্থক পাঠক্রম রচনা করতে 'হলে যে মৌলিক নীতিগুলি আমাদের মনে 
রাখা একান্ত প্রয়োজন সেগুলির নীচে উল্লেখ করা হল | 


পাঠক্রমের ব্যাপক সংজ্ঞা 
পাঠক্রম রচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে পাঠক্রম শিক্ষকের 
শিক্ষণের সুবিধার জন্য কতকগুলি পাঠ্যবিষয়ের তালিকা-মাত্র নয়। পাঠক্রম 
হ’ল বিগ্যালয়ের তত্বাবধানে শিক্ষার্থীর সুনিযন্ত্িত অভিজ্ঞতার সমঠি। ক্লাসে, 
খেলার মাঠে, লাইব্রেরীতে, গবেষণাগারে, বাছুঘরে ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের মধ্যে 
২যোগের মাধ্যমে যে বৈচিত্ৰ)ময় অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাই হ’ল পাঠক্রমের 


উপাদান। পাঠক্রমের এই ব্যাপক সংজ্ঞাটি সম্বন্ধে পাঠক্রম রচনার সময় সম্পূর্ণ 
অবহিত থাকতে হবে। 


শনিক্ষাশ্ৰয়ী দর্শনের উপর গ্রতিঠিভ হবে 


পাঠক্ৰমের ভিত্তি শিক্ষার্রী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে । শিক্ষার বিষয়- 
বস্তু নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্য এবং সার্থকতার উপর শিক্ষার লক্ষ্য এবং 
সার্থকতা আবার নির্ভরশীল দর্শনের সংব্যাখ্যানের উপর । অতএব পাঠক্রমের 
মৌলিক নীতিগুলি যেন দর্শণসম্মত হয় নইলে পাঠক্রমের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ 


হতে বাধ্য । 
ব্যক্তি-চাহিদ! ও সমাজ-টাহিদার সমন্বয় 


পাঠক্ৰমে এমন সব অভিজ্ঞতা স্থান পাবে যাতে শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদা 
এবং তার সমাজ-জীবনের চাহিদা উভয়ের মধ্যে যথাসম্ভব HIGI বজায় থাকে | 


পাঠক্রম-রচনার মৌলিক নীতি ৬৯ 
"আদৰ্শ পাঠক্রম হবে সেই যাতে এ দ্বিবিধ চাহিদার প্রতিই সুবিচার করা 
সম্ভব হবে। 


ব্যক্তি-বৈবম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে 


ব্যক্তি-চাহিদার প্রতি সুবিচার করার অর্থ হ'ল শিশুর অস্তনিহিত সম্ভাবনা, 
তার defore সামৰ্থ্য, তার রুচি ও আগ্রহ প্রভৃতি পাঠক্ৰমের মধ্য দিয়ে বিনা 
বাধায় নিজেদের পুর্ণ অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পাবে । এর জন্য পাঠক্রম রচনার 
যে নীতিটি সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে সেটি হ’ল ব্যক্তি-বৈষম্যের (Individual 
Difference) নীতি | মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী একটি স্বতন্ত্র একক 
সত্বা, নিজস্ব বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সে অপরের সঙ্গে অ-তুলনীয় | 
অতএব সামৰ্থ্য, বুদ্ধি, রুচি ও বয়সের দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে এই যে পার্থক্য. 
এই পার্থক্যের উপরই ভিত্তি করে রচিত হবে পাঠক্রম ॥ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার 
দিক্‌ দিয়ে পাঠক্রম যেন সবশ্রেণীর শিক্ষার্থীকে পূর্ণবিকাশের সুযোগ দেবার 
উপযোগী হয়। 


বহুমুখী হবে 


পাঠক্রমের বিষয়বস্তগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্ৰিত করতে হবে যাতে সেগুলি 
শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং সামর্থ্যের বিরোধী ন! হয় এবং তাতে এমন কোন পঠনীয় 
বিষয় থাকবে না যেটা শিক্ষার্থীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে | এক 
কথায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রুচি-সামর্থয অনুযায়ী পাঠক্রমও বিভিন্নধর্মী ও 
বহুমুখী হবে । ৰ 


E 


জমাজ-জীবনের প্রস্তুতি দেবে 


সমাজ-চাহিদার প্রতি স্থ-বিচার করার অর্থ হ'ল, শিশু যে সমাজে বান করে 
সেই সমাজের যোগ্য নাগরিক-ন্লপে সে যেন বেড়ে উঠে। প্রত্যেক সমাজেই 


৭০ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মুলতত্ব 


সার্থক সমাজ-জীবন যাপনের যোগ্যতার একটি সর্বানিয় মান আছে। প্রত্যেক 
ব্যক্তিকেই নিশ্চিন্ত সমাজ-জীবন যাপনের জন্য এই সৰ্ব্বনিম্ন যোগ্যতার অধিকারী 
হতে হর। পাঠক্ৰমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া 
উচিৎ যাতে শিশু তার ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের জন্ত অপরিহার্ধ্য অভিজ্ঞতাগুলির 
সঙ্গে বাস্তব পরিচয় লাভ করতে পারে । তাছাড়া বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার- 
সাধন এবং আদর্শ সমাজ-জীবন গঠনের নির্দেশও পাঠক্রমের সু-পরিকল্পিত 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেওয়া যায়। এর অর্থ হ'ল সংগঠিত ও 
সন্মিলিত কার্য্যাবলীর স্থান পাঠক্রমে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকৃবে। 


শিশুর জীবন-কেন্দ্ৰিক হবে 


শিক্ষার্থীর জীবনকে কেন্দ্র করে পাঠক্রম গড়ে 5 cx শিক্ষার্থীর জীবন বলতে 
বোঝায় তার পূর্বপুরুষদের অতীত জীবন,তার বর্তমান এবং তার ভবিষ্যৎ জীবন, 
এ তিনের সমগ্রি। পাঠক্ৰমের অন্তর্গত অভিজ্রতাগুলি তিন জীবনকে বিষয়বস্তু 
করে গড়ে উঠবে । এক কথায় তার সমস্ত অভিজ্ঞতাই মূর্ত হয়ে উঠবে বাস্তবকে 
নিয়ে, তাতে একদিকে থাকবে তার পূৰ্ব্বগামীদের aaa সঞ্চিত কৃষ্টি ও চিন্তাধারার 
অতি প্রয়োজনীয় প্রভাব, আর একদিকে থাকবে তার স্বাস্থ্যময় ভবিষ্যৎ জীবনের 
জন্য প্রস্তুতির আয়োজন। পূর্বপুরুষদের অতীতকে ভাল করে জানার জন্য, তার 
বর্তমান ক্রমবিকাশমান সত্তার ূ্ণতা-_্রান্তির জন্য এবং ভবিষ্যৎ জীবনে যোগ্যতা 


অঞ্জনের জন্য যে সকল আচরণ অপৰিহাৰ্য্য সেগুলি অতি অবশ্যই পাঠক্রম 
সন্নিবেশিত করতে হবে। 


কৰ্ম্মকেণ্দ্ৰিক হবে 


পাঠক্ৰমে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে সক্রিয়তার স্থান থাকবে | কিন্তু লিখন-পঠন- 
সৰ্ব্বস্ব পাঠক্রম যে অবাস্তব এ কথা এখন সর্ববজন-্বীক্কত। শিক্ষাকে সার্থক 
করতে হলে সক্ৰিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সব কিছু শিখতে হবে। পাঠক্রমকে 


সত্যকারের জীবনকেন্দ্রিক করতে হলে সব্রিয়তাকেই পাঠন্রমের মূল উপাদান করে 
তুলতে হবে। 


| 
| 


পাঠক্রম-রচনার মৌলিক নীতি ৭১ 


বৃত্তি-পরিচিভি দেবে 

বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা ও তার পাঠক্রম যদিও স্বতন্ত্ৰ, তবু সাধারণ পাঠক্রম 
শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে পরিচয় দেবার আয়োজন থাকবে । অর্থাৎ 
পাঠক্রমে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিল্পে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা থাকবে, 
যাতে শিক্ষার্থী নিজের রুচি ও সামৰ্থ্য সম্বন্ধে RA ধারণী পেতে পারে এবং 
ভবিষ্যৎ জীবনে সার্থক বৃত্তি-নির্ব্বাচন করতে পারে । 


যথেষ্ট পরিবর্তনশীল হবে 

পাঠক্রম কখনই অপরিবর্তনীয় বা চির-স্থির হবে না। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন 
অনুযায়ী যাতে পাঠক্রমকে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা যার তার যথোচিত 
ব্যবস্থা থাকবে । বস্তুতঃ বিদালয়ের নিজন্ব ও স্থানীয় পরিবেশ, সাংস্কৃতিক ও 
অর্থনৈতিক বিভিন্নতা প্রভৃতি কারণে অনেক সময় পাঠক্রমকে পরিবত্তিত করতে - 


বি্ভালয় কৰ্তৃপক্ষই বাধ্য eq I 


অবিভাজ্য হবে 

পাঠক্রম শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা-বৈচিত্রের সমটি॥ যদিও স্থবিধার জন্তু পাঠ- 
ক্রমকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে তবু প্রকৃতপক্ষে 
পাঠক্রম অবিভাজ্য একটি একক অভিজ্ঞতা-প্রবাহ । সেইজন্য যখনই কোন বিশেষ 
শিক্ষান্তরের জন্য পাঠক্রম তৈরী করা হবে তখনই দেখতে হবে যে তা তার 
ঠিক নীচের এবং উপরের স্তরের পাঠক্রমের সঙ্গে পাঠক্রমটি স্ব-সমন্বিত ও 


ভু-সংবদ্ধ আছে কিন! I 


সাৰ্থক অবসর-বাপনের শিক্ষা দেবে 

পাঠক্রম emia শিক্ষার্থীকে তার কৰ্ম্মময় জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে 
না, তার অবসরের মুহূর্তগুলোর জন্যও প্রস্তুত করবে। অবসরের মুহূর্তগুলো 
অর্থহীন বা ক্ষতিকর কাজের মধ্য দিয়ে ন্ট না করে কেমন করে সেগুলিকে 
গঠনমূলক এবং আনন্দদায়ক কাজে সার্থক করে তোলা যায় সে শিক্ষাও পাঠক্ৰমের 


অঙ্গাভূত EG I 
€ 


৭২ শিক্ষা-বিজ্ঞানের Tos 
স্থপরিচালনার ব্যবস্থ। থাক্‌ৰে 


কেবলমাত্র জীবনের অতি-প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিশুকে পরিচিত 
করেই পাঠক্রমের কাজ শেষ হবে না। শিশুর জীবন-বিকাশ যাতে বাঞ্ছিত ও 
কল্যাণকর পথে এগোতে পারে তার জন্তু উপযোগী পরিচালনার ব্যবস্থাও 
পাঠক্রমে থাকবে। “যে স্তরের জন্য পাঠক্রমটি নিদ্দি সেই সুরের পরবর্তী যে 
জীবনে শিক্ষার্থী প্রবেশ করবে তার সম্বন্ধে যথোচিত নির্দেশদান ও পরিচালনা 
পাঠক্রমের অন্তর্গত হবে । 


প্রশ্নাবলী 


1. What principles should be followed in drawing up 
curricula of studies for a recognised secondary school 
system of India? ( B. T. 1950, 1984 ). 

Ans, (পৃঃ ৬৮--পৃঃ ৭২) 

2. Is mental discipline the real condition as regards the 
choice of studies in schools ? If not what principles should 
govern the framing of a curriculum of studies for 
secondary schools? (B. T. 1951). / 

(পৃঃ ৫৫/৬৮- পৃঃ ৭২) 20008 E 

8. The prime and direct aim of instruction is to enable 
a man to know himself and the world. Keeping this view 
in mind discuss what principles should govern the choice of 
studies in secondary schools, (B, T. 1958). 

Ans, (পৃঃ ৬৮ পৃঃ ৭২) 

4. What are the basic principles which should guide us 
in curriculum construction. ( B. T. 1955, 1958, B.A, Hons. 
19:9 ) 

Ans. (পূঃ ৬৮--পৃঃ ৭২) 

5. What principles should you follow in framing 
curriculum of any stage of education? Examine the 
present secondary curriculum in West Bengal in the light 
of these principles. (B.'T. 1958). 

Ans. (পৃঃ ৬৮-পৃঃ ৭২) 


প্রশ্নাবলী q9 


০ 


6. What is curriculum? Supposing as Headmaster of 
‘a High School you are given absolute freedom to frame the 
curriculum of your school | how would you modify the 
existing curriculum? ( B. T. 1957 ). 

Ans. (পৃঃ ৬৮ পৃঃ ৭২ ) 

7. Why are craft and creative activities forming part 
‘of school curricula? Indicate the educational value of 
kuowledge correlated to natural activities of children, 

(23748119579), 

Ans, (পৃঃ ৬৮ পৃঃ ৭২) 


8. “A rationally conceived curriculum must be the 
resultant of these two forces: the nature of the child and 
the requirements of the community." Give an outline of 
such a curriculum. ( B. T. 1958). 

Anus. (পৃঃ ৬৮ পৃঃ ৭২) 

9. Enumerate the main principles on which the 
curriculum should be based. What would be your 
suggestions for the reforms of the existing curriculum of 
„our ten-class schools? ( B.T. 1959+). 

Ans. (পৃঃ ৬৮ পৃঃ ৭২) 

10. What do you understand by activity-based 
currieulum ? Describe a few methods that you will employ 
in framing such a curriculum, 

Ans, (পৃঃ ৬০--পৃঃ ৭০) 

11. Discuss the major trends that have found expression 
án the modern reformation of curriculum. 


Ans, (9: ৫৮--পৃঃ ৬৮ ) 


চার 
বিদ্যালয় ও সমাজ ; 
বিদ্ধালয় সমাজেরই স্থট্টি। সমাজের অপরিণত নাগরিকগণকে প্রয়োজনীয় 
শিক্ষাগুলি দেওয়ার জন্য সমাজ বিদ্বালয়ের জন্ম দেয় । প্রথম প্রথম এই শিক্ষা 
পরোক্ষ ভাবে দেওয়া হ’ত পরিবার, দেবায়তন প্রভৃতি সমাজের অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিন্তু শিক্ষার জটিলতা ও আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা 
প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এবং তার ফলে জন্ম নিল 
বিদ্যালয়। এক কথায় সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্তই সমাজ স্থষ্টি করেছে 
বিদ্যালয় । অতএব একথা বলা বাহুল্য যে সমাজ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্বন্ধ 
অতি ঘনিষ্ঠ এবং দুয়ের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ বা ব্যবধান থাকাটা সম্ভব নয়। 
কিন্ত মজার কথা এই যে সাধারণতঃ শিক্ষক বা সমাজনায়কগণ উভয়েই বহুপ্রাচীন 
কাল থেকেই সমাজ ও বিগ্ালয়ের এই মূলগত যোগস্থত্ৰট| ভুলে গিয়ে তাদের মধ্যে 
একটা কৃত্রিম ব্যবধান স্থষ্টি করেন। তাঁর! মনে করেন যে সমাজ অনাচার, দুর্নীতি 
অসত্য ও দুঃখের আরাস। শিশুর শিক্ষাকে এই সকলের প্রভাব থেকে AF 
বাচিয়ে রাখতে হবে এবং সেইজন্য দেখতে হবে যেন শিক্ষার পরিবেশ কোন 
মতেই সমাজের মালিন্যের স্পর্শে কলুষিত না হয়ে যায় || অতএব বিদ্যালয়ের 
চার দিকে তুলে দিতে হবে FCE প্রাচীর এবং সমাজের ছোয়াচ বাঁচিয়ে তার, 
সেই নিজন্ব গণ্ডীর মধ্যে সম্পাদিত হবে শিশুর শিক্ষা | 
এইভাবে পরিকল্পিত শিক্ষা যতই উচ্চ স্তরের হোক ন! কেন,তা যে একেবারে 
কৃত্রিম তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে সমাজের চাহিদা মিটানর জন্য বিদ্যালয়ের 
"P, সেই সমাজেরই সামনে দেয়াল তুলে দিলে বিদ্যালয়ে আর যে কাজই হোক 
শা কেন প্রকৃত শিক্ষা যে হয় না সে বিষয়ে মতান্তর থাক্‌তে পারে না। 
কিন্তু বিদ্ধালয় এবং সমাজের এই মিথ্যা বিরোধ এবং ব্যবধান বহুদিন ধরেই 
শিক্ষাবিদের! বজায় রেখে এসেছেন । সমাজের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ পরিমুক্ত 
অবস্থায় বিগ্ভালয়ের পরিবেশ রচনা করার নীতিই গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার 
একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। বিদ্যালয়গুলি পরিকল্পিত হ’ত সমাজের অভ্যন্তরস্থ 
দুৰ্ভেদ্য পাচিল দিয়ে ঘের! কতকগুলি দুর্গের মত | তাদের পরিবেশ স্বজন করা 
হত সম্পূর্ণ কল্পনার উপর ভিত্তি করে। ফলে সে পরিবেশ বাহৃতঃ আকর্ষণীয় 
হলেও তা হরে উঠ ত সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কৃত্রিম এবং সেই পরিবেশে মানুষ হয়ে 
যে সকল শিক্ষার্থী সমাজজীবনে প্রবেশ করত তারা নিজেদের শোচনীয় ভাবে, 
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সেই সমাজের পক্ষে অযোগ্য বলে "eq করত। তা-ছাড়া বিদ্যালয়ের 
পরিবেশ সমাজ-ধন্মী ন! হওয়ায় স্বাভাবিক পন্থায় শিক্ষণও সম্ভব হ'ত না। ফলে 
কৃত্রিম শিক্ষণ-পদ্ধতি গ্রহণ করতে হ'ত এবং কড়া শাসনের সাহায্যে শৃঙ্খলা বজায় 


ব্বাথতে হত। 


সমাজ বিভ্যালয়-নির্ভর ৰ 
বিদ্যালয় এবং সম|জ--এ RI নানা দিক্‌ দিয়ে পরস্পরের উপর 


নির্ভরণীল। সমাজ কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়ে বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করে তার 
কয়েকটা ক্ষেত্রের উল্লেখ নীচে করা হ’ল। 

প্রথম, সমাজ তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই বিদ্ালয়ের উপর একান্তভাবে 
নির্ভরশীল । আমরা! জানি যে সমাজের সংরক্ষণ নির্ভর করছে তার জ্ঞান, F2 
ও চিন্তাধারার সঞ্চিত ভাণ্ডারটি আগামী নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়ার উপর I 
এই শিক্ষার সঞ্চালনের জন্য সমাজের বহু প্রতিষ্ঠান আছে, এবং বিদ্যালয় হ'ল 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও কার্ধ্যকরী প্রত্যক্ষ মাধ্যম | যতই দিন যাচ্ছে 
বিদ্ধালয়ের এই কাজ ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দ্ড়াচ্ছে এবং বর্তমানে সভ্যদেশগুলিতে 
সমাজ সংরক্ষণের মাধ্যম রূপে বিদ্যালয় অপরিহার্য হয়ে দীড়িয়েছে। 

দ্বিতীয়, সমাজ একটি স্থিতিশীল সত্তা নয়। সমাজ চির-গতিময় এমন fs 
পমাজের অস্তিত্বই নির্ভর করছে এই গতিশীলতার উপর । অতএব কেবলমাত্র 
পূর্বপুরুষদের অজ্জিত জ্ঞান-শিক্ষা ও ভাবধারাকে নিয়ে তৃপ্ত থাকলে সমাজ 
বাচতে পারে না। তার জীবনীশক্তিকে অব্যাহত রাখতে হলে দরকার নৃতন 
জ্ঞান ও চিন্তাধারার ! যে সমাজ তার সঞ্চিত জ্ঞান ও চিন্তার ভাণ্ডারটিকে নিত্য 
নূতন আহরণ দিয়ে সমৃদ্ধ করতে পারে, পরিবর্তনশীল পরিপার্থের সঙ্গে সঙ্গতি 
বিধানের নতুন পন্থা আবিফার করতে পারে, নহুন কৌশল আয়ত্ত করে জীবন 
সমস্তাগুলির সমাধান করতে পারে সেই সমাজই কালের প্রতিদ্রন্থিতায় বেঁচে 
খাকৃতে পারে। আর এই নতুন জ্ঞান, চিন্তা ও কৌশলের স্থষ্টির একট! প্রধান 
ক্ষেত্র হ'ল Raal সক্রিয় অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর। 
নতুন তথ্য আবিষ্কার করবে, নতুন কৌশল আয়ত্ত করবে এবং নতুন ভাবধারা র 
জন্ম দেবে | 

তৃতীয়, সমাজ সংস্কারের দায়িত্বও বর্তমানে অনেকখানি বিদ্তালয়ের RITE t 
‘আধুনিক বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। অতএব সেই বিদ্ধালয়-মমাজে 


৭৬ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


অংশ গ্রহণ করার সময় শিক্ষার্থীরা যেমন সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ঠ্যগুলির সঙ্গে 
পরিচিত হয় তেমনই সমাজের দোষ-ক্ৰটি, অসম্পূর্ণতা ও কু-রীতিগুলি সম্বন্ধেও 
বথেষ্ট জ্ঞান লাভ করে। উপযুক্ত পরিচালনা ও সহায়তায় শিক্ষার্থীরা মিলিত 
আলোচনার মাধ্যমে সমাজের এই সকল দোষ ক্রটি অসম্পূৰ্ণতা দূর করার পন্থ! 
উদ্ভাবন করতে পারে । ফলে আজ যারা জ্ঞান-সন্ধানী শিক্ষার্থী, কাল তার! 
বমাজ-সংক্কারক ও সমাজ-নায়ক হয়ে ওঠে | 
চতুৰ্থ, সমাজের জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব জটিল AT দেখা দেয়, 
যেগুলি বিষ্ঠায়তনের মাধ্যমে সমাধান করাই হচ্ছে eps? উপায়। 
সমাজের মৌলিক সংগঠন নিয়েই সময় সময় এমন কতকগুলি সমস্তামূলক 
জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার ফলে সমাজ-জীবনে গুরুতর বিপর্যয় দেখ) 
দেবার সন্তাবনা থাকে । এই বিপৰ্য্যয় থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে দরকার 
জনসাধারণকে সেই AII) সম্বন্ধে সচেতন করা, তার সমাধান সম্বন্ধে অবহিত 
করা এবং সুপরিকল্পিত পন্থায় সেই সমাধান অনুসরণ করতে প্রবুদ্ধ করা । এই 
ব্যাপক জনশিক্ষার পরিকল্পনাকে বান্তবে রূপায়িত করার একটা শক্তিশালী 
মাধ্যম হ’ল বিগ্ভালয়। উদাহরণপ্বরূপ বলা যেতে পারে যে সমাজের অন্তর্গত 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন বিশেষ কারণে বৈষম্য বা বিরোধ দেখা দিলে 
অপরিহাধ্য পরিণতি হিসাবে দেখা দেয় শ্রেণীযুদ্ধ বা বিপ্লব । কিন্তু সেই ক্ষতিকর 
বিপ্লবকে রোধ করতে পারে একমাত্র শিক্ষা এবং বিদ্ধালয় তার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম- 
C কাজ করতে পারে। বমাজনায়কগণ উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে সমাজের 
ভবিষ্যৎ নাগরিকগণকে এমনভাবে তৈরী করতে পারেন ঘে তারা যখন সমাজের 
ভার নেবে তখন আপনা হতেই এই শ্রেণীবিরোধ দুর হয়ে যাবে। অতএর জন- 
শিক্ষার একটা বড় ক্ষেত্র হল fautes | 
- সবশেষে, Rama এখন সমাজের মৌলিক নীতি ও তত্বাদি নির্দারণের 
প্রধান মাধ্যম হয়ে দীড়িয়েছে। সভ্য মানুষের সমাজ আজ ক্রমবিকাশের এমন 
একটা উন্নত ও জটিল অবস্থায় এসে দীড়িয়েছে যে তার সুষ্ঠু সংগঠন ও পরি- 
চালনার জন সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত নীতি ও তত্র প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞান, 
"fetta, সমাজ-বিজ্ঞান_এ সকলের মিলিত অবদানের উপর নির্ভর করে গড়ে, 
YT হবে কার্যকরী নীতি ও তত্ব যারদ্বারা নিয়স্বিত হবে সামাজিক 
প্রক্রিয়া গুলি। = 


বিদ্যালয়ও সমাজ-নির্ভর ৭৭ 


এই অতি-প্রয়োজনীয় মৌলিক সামাজিক নীতিগুলি নির্দারণের ভার নিয়েছে 
আধুনিক বিগ্ভালয়। বস্তুতঃ RITI এখন মানব-জীবনের সংশ্লিঃ সকলপ্রকার 
তত্ব ও মানের গবেষণাগার হয়ে দাড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ- 
জীবন-_-এ ছুয়েতেই কোন্‌ wgib প্রযোজ্য এবং কোন্‌ মানটি গ্রহণীয় এ সিদ্ধান্ত 
করে দেয় বিদ্যালয় । তার জন্য প্রয়োজন পুরাতন প্রচলিত তত্ব ও মানগুলির 
পর্যবেক্ষণ, বর্তমান প্রয়োজনীয়তার বিচারে তাদের মুল্য-নিরূপণ, নূতন তত্ব ও 
মানের উদ্ভাবন এবং অবশেষে সেগুলির ব্যবহারিক পরীক্ষণ। সুপরিকল্পিত ও 
সন্মিলিত গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক বিদ্ধালয় সমাজের এই অতি-প্রয়োজনীয় 
তত্ব ও মানগুলি নির্ধারিত করে দেয় | 
Romas সমাজ-নির্ভর 

বিদ্ধালয় যে সমাজ-নির্ভর একথা বিশেষ করে বলার দরকার নেই । সমাজ- 
সংরক্ষণের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বিদ্যালয় তৈরী হয়েছিল, যদিও আজ 
সমাজের সেই একমাত্র প্রয়োজন সাধনেই বিদ্যালয়ের কাজ সীমাবদ্ধ নয়। 
বিগ্ভালয়ের কাজ সমাঁজ-জীবন, ব্যক্তিজীবন, এমন কি সমগ্রভাবে মানব সভ্যতার 
উন্নতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে কিন্তু সমাজের সংরক্ষণ যে বিদ্যালয়ের 
প্রধানতম কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । অতএব বিদ্যালয় সম্পূর্ণ সমাজের উপর 
নির্ভর এবং তার শিক্ষার স্বরূপ, প্ররিকল্পনা ও উদ্দেশ্য--এ সমস্তই যে সমাজের 


দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ লেই। 
কিন্তু এছাড়াও আর একটা বড় কথা হ'ল যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বরূপ ও 


পরিকল্পনা সামাজিক কাঠামোর উপর অনেকখানি নির্ভর করবে । শিক্ষার লক্ষ্য 
কি হবে, কতটা তা ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাতে পারবে, কেমন করে ব্যক্তির uf 
ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় আনতে পারবে এসকলই নির্ভর করে সমাজের 
কাঠামোর উপর । মনে রাখতে হবে শিক্ষা পুরোপুরি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া 1 
অতএব শিক্ষার স্বরূপ যে সমাজব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হবে তাতে আশ্চর্য্য কি? 
অতি ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ হলে বিদ্যালয়গুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্য বিকাশের লীলাভূমি 
হয়ে দাড়ায়, আর যদি সমাজ অতি-সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার পোষক হয় তবে 
বিদ্বালয়গুলি সমাজের প্রয়োজন পুরণের মুখ্য উপকরণ হয়ে দীড়ায়। আর যদি 
এ ছুই ভাবধারার মধ্যে সমতা বজায় রেখে চলতে পারে এমন সমাজ হয়, তবে সে 
সমাজের বিদ্যালয় ব্যক্তি ও সমাজ এ ছু’য়েরই প্রয়োজনের প্রতি সুবিচার 


৭৮ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


করতে পারে। ডিউই প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণের মতে একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজ- 
ব্যবস্থাতেই এই উভয়ধারার মধ্যে সমতা থাকে, অতএব সেই মত অনুযায়ী একমাত্র 
' গণতাস্ত্ৰিক রাষ্ট্রের বিদ্ধালয়েই শিক্ষাব্যবস্থা আদৰ্শ স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে । 


বিদ্যালয় সমাজেরই প্রতিচ্ছবি 


সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে অদ্বাভাবিক এবং 
অবাঞ্ছিত ব্যবধান গড়ে উঠেছে তার ফলে শিক্ষা অবাস্তব, অস্বাভাবিক এবং 
নিক্ষল হয়ে দাড়িয়েছে । দীর্ঘ শিক্ষাগ্রহণের সময়টাও যেমন একদিক দিয়ে ব্যৰ্থ 
হয়ে দীড়ায় তেমনই আর একদিক দিয়ে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্যের রাশি 
জীবনে বোঝাব্বরূপ হয়ে ওঠে এবং faf চলার পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায় । 

এই কারণেই সমাজ এবং বিষ্ভালয়ের মধ্যে কিম ব্যবধান দূর করে ছুটির 
মধ্যে স্বাভাবিক যোগন্থত্র স্থাপন করাটা সাশ্্রতিক শিক্ষা-সংস্কারের একটা বড় 
অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের মতে Rataa হবে বৃহত্তর 
সমাজের প্রতিচ্ছবি বা তারই একটি কুত্র-সংস্করণ। এই প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে 
বিশ্লেষণ করলে আমরা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান পাই। 

প্রথম, বিদ্যালয়ের পরিবেশ সমাজ-ধন্মী হবে । গতানুগ তিক বিভ্ভালয়গুলিতে 
যে পরিবেশ স্থষ্টি করা হয়ে থাকে তা কৃত্রিম এরং অবাস্তব । সেখানে শিক্ষার্থীরা 
সত্যকারের সমাজ*জীবনের সন্ধান পায় লা। শিক্ষার্থীরা সংখ্যায় বহু হলেও, 
তারা কৃত্রিম পরিবেশের জন্য সামাজিক কোন দস তৈরী করতে পারে না। 
ফলে তাদের শিক্ষাও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে হয় ন!। বিদ্যালয়ের পরিবেশ যদি 
সমাজধর্মী না হয় তবে শিক্ষা দিবার জন্য শাস্তিদান, শৃঙ্খনার আরোপ, কঠোর 
বিধিনিষেধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের 
পরিবেশকে বদি সমাজধন্মী করে তোলা যায় তবে শিক্ষার্থীর! নিজেরাই তাদের 
কর্তব্য এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং নিজেদের প্রচে্টাতেই শিক্ষা গ্রহণ 

দ্বিতীয়, শিক্ষ। হ’ল শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয়। বিদ্যালয়ের 
অ-সামাজিক পরিবেশে শিশু যা অভিজ্ঞতা লাভ করে তা কখনই বাস্তব হতে 
পারে না। জীবন-অভিজ্ঞতার zr. নিবিড় atiza থাকবে বিদ্ধালয়ের 
কার্ধ্যাবলীর এবং সত্যকারের জীবনের পরিপ্রেফিতেই fro শিখবে তার রীতি- 


বিদ্যালয় সমাজেরই প্রতিচ্ছবি ৭৯ 


লীতি, আচার ব্যবহার, কলা কৌশল সবই। অতএব বিদ্যালয়ের পরিবেশকে 
বাস্তব করে তুল্‌তে হবে, করে তুলতে হবে সমাজ-ধর্মী যাতে সত্যকারের জীবনের 
পরিস্থিতিগুলির নিখুত ছবি সেখানে প্রতিফলিত হয় | 

তৃতীয়, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতিও সত্যকারের শিক্ষার অঙ্গীভূত। 
কিন্তু এই জীবনের জন্য প্ৰস্তুতি বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে অর্জন করা যায় না-_ 
তা পারা যায় জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে, প্রকৃত অভিজ্ঞতা অজ্জনের মাধ্যমে | 
অতএব শিশুকে সত্যকারের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে হলে তাকে 
জীবনের প্রয়োজনীয় কাৰ্য্যগুলির সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ের সুযোগ দিতে হবে ৷ যে 
সকল জটিল সমস্যাগুলি তাকে পরিণত জীবনে সমাধান করতে হবে, যে সকল 
শিল্প দিয়ে তাকে ভবিষ্যতে কাজ করতে হবে, যে সকল মূল্যবান কৌশলের 
সাহায্যে সে তার ভবিষ্যতের জটিল পরিবেশগুলির সঙ্গে সঙ্গতি-বিধান করবে, 
বিদ্যালয়ে থাকাকালীন সে সবগুলির সঙ্গেই যাতে সে মোটামুটি পরিচিত হতে 
পারে তার ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন ৷ 


চতুৰ্থ, আধুনিক মানব জীবন নানাদিক্‌ দিয়ে সমাজের উপর নির্ভরশীল । 
তার ক্রমবিকাশ, পরিণতি, সার্থকতাবোধ সমন্তই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে 
অচ্ছ্গ্তরূপে জড়িয়ে গেছে। অতএব সত্যকারের সমীজধন্মী নয় এমন পরিবেশে 
জীবনযাপন ব্যক্তিপত্বার স্‌ বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । শিশুর ব্যক্তিসত্বার 
সমস্ত দিকগুলির বাঞ্ছিত বিকাশ পেতে হলে তার চারপাশের পরিবেশকে 
সামাজিক করে JTI হবে । 


পঞ্চম, প্রত্যেকটি সক্ষম পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সক্রিয়ভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশ 
গ্রহণ হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ, দলবদ্ধভাবে কাজ করার অভ্যাস, প্রতিবেশী ও aata 
নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতি, ত্যাগস্বীকারের মনোভাব এবং সবশেষে বিধি- 
নিষেধ মেনে চলার অভ্যাস | এই অতি প্রয়োজনীয় গুণগুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে 
গড়ে তুলুতে হলে তাকে এমন বাস্তব পরিবেশের মধ্যে স্থাপনা করতে হবে যাতে 
গে সক্ৰিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এগুলি শিখতে পারে । আধুনিক বিদ্যালয় 
গুলিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের দ্বার| পরিচালিত শাসনতস্তের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক 
্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকে। বি্ভালয়-পরিবেশকে 


৮০ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতন্ব 


বৃহত্তর সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি করে তোলাই রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক গড়ে 
তোলার অপরিহার্য সোপান। 
বিস্তালয়-সমাজ--আংশিক স্বাভাবিক, আংশিক কৃত্ৰিম 

এখন প্রশ্ন এঠে, বিদ্যালয়-পরিবেশকে সমাজের প্রতিচ্ছবি করে তোলার 
একটা সীমারেখা আছে কিনা। অৰ্থাৎ সমাজের যেটুকু ভাল ও প্রশংসনীয় 
সেটুকুই বিদ্যালয়ে স্থান পাবে, না সমাজের মন্দটুকুও বিগ্ভালয়-পরিবেশে প্রতি- 
ফলিত হবে | একদল শিক্ষাবিদ বলেন বিদ্ধালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি বলার 
মানে হ'ল যে সমাজের যেটুকু ভাল, মহৎ ও প্রশংসনীয় সেটুকুই বিদ্বালয়ের 
পরিবেশে স্থান পাবে, আর যা মন্দ ও নিন্দার্হ তা সযত্বে বাদ দিতে হবে। এ'দের 
মতে বিদ্ধালয়-সমাজ একদিক দিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক আবার, কিছুটা কৃত্রিম । 
সমাজের ভালটুকু বিদ্ধালয়-সমাজে থাকার জন্য এই সমাজ আংশিকভাবে 
হ্বাভাবিক, আবার সমাজের মন্দটুকু বাদ দেওয়ার জন্ত Rata সমাজ 
আংশিকভাবে কৃত্রিম। 

অবশ্য কখনই একথা কেউ বলবেন না যে সমাজের দুর্নীতি, অনাচার এবং 
নিন্দাৰ্হ প্রথাগুলি সরাসরি বিদ্ধালয়ের সমাজে স্থান পাক এবং সেগুলি 
শিক্ষার্থীরা বাস্তবে অনুসরণ করুক। কিন্তু একথাও সত্য যে সেগুলি যদি 
পুরোপুরি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ঢেকে রাখা হয় তবে শিক্ষার্থীর সমাজ-জীবন 
সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ অবান্তব একটি ধারণা গড়ে উঠ্‌বে। অতএব যদি ভবিষ্যৎ সমাজের 
ভন্ শিক্ষার্থীকে উপরুক্তভাবে গড়ে তুল্‌তে হয় তবে যাতে সে সমাজের 
ভালটুকুর সঙ্গে সঙ্গে মন্দটুকুর সঙ্গেও পরিচিত হয় তা দেখা দরকার। তবে 
এক্ষেত্রে শিক্ষকদের দেখা উচিৎ যে সে যেন মন্দকে মন্দ বলেই চিনতে শেখে 
এবং আলোচনা ও পরীক্ষণের মাধ্যমে সেগুলি দূর করার উপায় :বার করতে 
সচেষ্ট হয়। 
বিদ্যালয়কে সমাজ-প্রতিচ্ছবি করার পন্থা 

বিদ্যালয়ের পরিবেশকে যে যে উপায়ে বৃহত্তর সমাজের একটি ক্ষুদ্ৰ সংস্করণ- 
TE গড়ে তোলা যেতে পারে তার কতকগুলি নির্দেশ নীচে দেওয়া ga | 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা সহজ সমাজ-জীবন গড়ে তোলার প্রথম উপকরণ 
হ’ল সমামুভূতি। প্রত্যেকটি ছাত্ৰই যেন অপরকে তার সমগোষঠীভুক্ত বলে মনে 
করে এবং একে অপরের অনুভূতির সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর জন্তু 


সমাজ-প্রতিচ্ছবি করার পন্থা ৮৯ 


বিদ্ধালয়ের জীবনযাত্রার এমন কতকগুলি qu প্রবত্তিত করতে হবে যা তাদের 
মধ্যে এই একাত্মবোধ জাগিয়ে তুল্তে পারে । ছাত্রগণের সামনে বিদ্যালয়কে এমন 
একটি সাধারণ আদর্শ এবং কর্মপন্থার ছবি তুলে ধরতে হবে যা প্রত্যেকটি, 
ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করে তুল্বে এবং তাদের একতার স্থত্রে বেঁধে ফেল্‌বে D 
তারা৷ প্রত্যেকেই নিজেকে বিগ্ভালয়ের ww ow একজন বলে গৰ্ব্ব বোধ করবে 
এবং বিগ্ভালয়-সমাজের প্রতি সাগ্রহ আনুগত্য দেখাবে । তাছাড়া বিদ্ধালয়েন্ল 
afa, যশ, সাধারণ পরিচ্ছদ, প্রতীক, সঙ্গীত প্রভৃতিও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই 
আত্মীয়তাবোধ গড়ে তুল্‌তে প্রচুর সাহায্য করে। 

বিদ্ধালয়ের সমাজ জীবন গঠনের আর একটি বড় উপকরণ হল যৌথ কৰ্ম্ম-- 
প্রচেষ্টা। সম্মিলিত পন্থায় কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সামাজিক জীবনের 
বৈশিষ্ট্যগুলি শিখতে পারে এবং তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতাও RITE 
হয়ে উঠে। যৌথ কাজের মাধ্যমে শিক্ষাৰ্থী সহযোগিতা, স্বাৰ্থত্যাগ, সহান্ভূতি,- 
শৃঙ্খলাবোধ, আনুগত্য প্রভৃতি wi সমাজ-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য গুণগুলি 
আহরণ করতে পারে। খেলাধুলা, অভিনয়, বিতর্কসভা, সাহিত্যিক অধিবেশন, 
ভ্রমণ প্রভৃতি সহ-পাঁঠক্রমিক (Co-curricular) কারয্যাবলী যৌথ প্রচেষ্টার sg? 
নিদর্শন। আধুনিক বিগ্তালয়গুলিতে অনুন্থত প্রজেইও সমাজ-জীবন গঠনের 
facia সহায়ক I $ 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সত্যকারের সমাজচেতনা জাগাতে হলে বিদ্যালয়েক্ল 
পরিবেশটিকে গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে। আধুনিক সমাজবিদৃগণের মতে 
গণতন্ত্র সমাভব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। জন ডিউইর মতে গণতান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থাতেই ব্যক্তি এবং সমাজ, এ দুয়ের চাহিদার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটানো 
সম্ভবপর । অতএব শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি সত্যকারের একটা স্বাস্থ্যকর সমাজ- 
জীবন গড়ে wee হয় তবে বিদ্ধালয়-পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতিগুলির বাস্তব 
প্রয়োগ করতে হবে। 

এর e বিদ্যালয় শাসনতন্ত্রের ( School Government ) প্রবর্তন করতে 
হবে ৷ বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিকক্সিত হবে এবং 
পরিচালনার ভার থাক্‌বে শিক্ষার্থীদের উপর। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুকরণে 
আধুনিক প্রগতিশীল বি্তালয়গুলিতে লোকদভা, আইনপরিষদ, বিচারসভা প্রভৃতি 
গঠন করা হয়ে থাকে এবং পুরোপুরি গণতান্ত্রিক আদর্শে ভোটদান পদ্ধতির 


২ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা এইপকল পরিষদে নিৰ্ব্বাচিত হয়। এইভাবে 
নির্বাচিত ছাত্রপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন পরিষদের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনার বিভিন্ন 
কাৰ্য্যগুলি যৌথপ্রচেষ্টায় সম্পন্ন করে । অনেক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুকরণে 
হাত্রপরিচালকদের মধ্য থেকে মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্র প্রভৃতির 
"We È করা হয়ে থাকে। কেবলমাত্র বিগ্তালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিই যে 
শিক্ষার্থীরা সম্পন্ন করে তা নয়, কোন ছাত্রের অপরাধের বিচার ও শাস্তিদানও 
তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে থাকে। 
বিদ্ধালয়ে ছাত্রপরিচালিত aeaa মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক 
IRAIA দীক্ষালাভ করে এবং আধুনিক সমাজ-জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। ফলে বিগ্ভালয়-পরিবেশ সত্যকারের 
সমাভধন্মাঁ এবং বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাড়াতে পারে। 
বিদ্যালয়ে সত্যকারের সমাজজীবন গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্থী-শিক্ষক 
শল্পর্কটিকে অনেক ঘনিষ্ঠ ও সহান্বহৃতি-ভিত্তিক করে তুলতে হবে। দেখা গেছে 
যে চিরাচরিত শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব ও বিচ্ছিন্ন সত্বা নিয়ে শিক্ষকের! Ca 
“শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশ| করেন ত| সুসংহত বিদ্যালয়-সমাজ গঠনের পথে 
বিরাট একটা প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করে থাকে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক অনেক 
সংজ ও স্বাভাবিক হবে এবং শিক্ষার্থীদের citata AEE E AEE 
RC শিক্ষক দেখা দেবেন, তাদের নিয়ন্ত্রক বা শাসক রূপে নয়। 
বিদ্যালয়কে বৃহত্তর সমাজের সত্যকারের প্রতিরূপ করতে হলে যে সকল 
কাৰ্য্যবিণী সমাজজীবনের অপরিহার্ধ্য অঙ্গ সেগুলিকে বিদ্যালয় পরিবেশেরও 
করতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলেমিশে থাকা, অতিথির প্রতি 
সৌজন্য দেখান, আকস্মিক বিপদ বা দুর্ঘটনায় সাধ্যমত সাহায্য করা, জনস্বাস্থ্যের 
নিয়মকানুন মেনে চলা, রাঞ্জীয় দায়িত্ব পালন করা, বৃত্তি অর্জন, সামাজিক 
অনষ্ঠানে যোগ দেওয়া ইত্যাদি WÀ সমাজজীবনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় 
"imet আজকাল Raas বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখান হয়ে থাকে । 
পাণ্চান্তের অনেক আধুনিক স্কুলে ছেলেমেয়েদিগকে সমাজজীবনের বিভিন্ন 
দিকৃগুলির সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে স্কুলের নিজস্ব পো অফিস, ব্যাঙ্ক, 
খবরের কাগজ, সমবায়-ভাণ্ডার প্রভৃতি সংগঠিত হয়ে থাকে । বলাবাহুল্য এগুলি 
গলানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষার্থীরাই বহন করে থাকে। 


পাচ 


বিদ্যালয় ও ব্যক্তি 

ব্যক্তি নিয়েই বিদ্যালয় । তার সমস্ত পরিকল্পনা ও কর্মুপ্রচেষ্টা ব্যক্তিকে 
ঘিরেই গড়ে ওঠে এবং তার অন্তিত্বের সার্থকতা ব্যক্তির অভীষ্ট ক্রমবিকাশের 
উপরই নির্ভর করে| RIIAI কারুশালায় ব্যক্তিই হ'ল প্রথম এবং শেষ, 
উপাদান I 

মানব শিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে জীবনযুদ্ধের জন্য মোটেই 
প্রস্তুত থাকে না। সে সময় সঙ্গতিবিধানের কতকগুলি কৌশল ছাড়া তার কিছুই 
জানা থাকে না । অতএব তাকে যদি এই সমস্তাসঙ্কুল পৃথিবীতে অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে হয় তবে তাকে অনেক কিছু শিখতে হবে, অনেক কৌশল আয়ত্ব করতে 
হবে | আদিম যুগে শিশুকে এই প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কৌশলগুলি শেখাবার 
দায়িত্ব নিয়েছিল পরিবার, ধর্ম্মায়তন প্রভৃতি শিক্ষার মাধ্যমগুলি | কিন্তু 
পরিবেশের জটিলতা ও জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান আয়তন ও বৈচিত্র্যের জন্য পরোক্ষ 
মাধ্যমের সাহায্যে এই প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলি সন্তোষজনক ভাবে শিশুকে দেওয়া 
আর সম্ভব হ’ল না। ফলে R হ’ল ROTAT | 

মানব-সমাজের যতই উন্নতি হচ্ছে, ব্যক্তির জীবনে বিদ্ধালয়ের গুরুত্ব দিন 
দিন‘ততই বেড়ে যাচ্ছে। পূৰ্ব্বে কেবলমাত্র Were Rama? বিদ্ধালয়ের 
কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, দৰ্শন 
বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্যই শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যেত t 
তার জীবনের gto দিকৃগুলির প্রতি বিদ্যালয় কোনরূপ ua দিত না। কিন্ত 
শিক্ষার ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণের পর থেকে বিদ্যালয়ের কৰ্ম্মপরিধি বৃহত্তর 
হতে সুরু করল এবং বর্তমানে শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন-প্রচেষ্টাই শিক্ষার 
গণ্ীভুক্ত হয়ে গেছে। বিগ্ালয়ের শিক্ষা এখন সর্ববতো মুখী? শিক্ষার্থীর জীবন 
সত্ত্বার অতি ক্ষুদ্রাংশকে পর্য্যন্ত বিশেষভাবে প্রভাবাদ্বিত করে থাকে I 

ব্যক্তির দিক্‌ দিয়ে বর্তমান [quiam যে সকল বহুমুখী কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন 


করে থাকে তার কয়েকটার উল্লেখ নীচে করা হ'ল। 


ব্যক্তি-ম্বাতন্র্যের গঠন 
বিগালয় সভ্যজীবনের জন্য অপরিহার্য সাধারণ শিক্ষার নিম্নতম মানটুকু- 
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আহরণ করতে ব্যক্তিকে সমর্থ করে। লিখন-পঠনের ক্ষমতা, গণিত, ইতিহাস, 
ভুগোল, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান ইত্যাদি অৰ্জ্জন করার 
-সাৰ্ব্বজনীন মাধ্যম-রূপে বিগ্ভালয় সব দেশেই কাজ করে থাকে। 

ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী তার বিশেষ বিকাঁশ-প্রবণতাকে 
পূৰ্ণতা অর্জনে সাহায্য করাও বিগ্ালয়ের এক) বড় কাজ। প্রত্যেক ব্যক্তিই 
জন্মেছে একান্ত নিজ কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে এবং সেগুলির পূর্ণবিকাশের 
মাধ্যমে ব্যক্তির স্বতন্ত্রতা জন্ম নেয় এবং তার উপরেই নির্ভর করে ব্যক্তির 
অস্তিত্বের সার্থকতা । ব্যক্তির এই স্বতন্ত্ৰতাকে (individuality ) বাধাহীন 
বিকাশের পক্ষে পরিচালিত করে তাকে পূর্ণতা লাভে সমৰ্থ করাই বিদ্যালয়ের 
প্রধানতম কাজ। এর জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা ও 
অন্তনিহিত সামর্থ্যের mq. পৰ্য্যবেক্ষণ কর! এবং তার সেই স্বাভাবিক বিকাঁশ- 
স্রবণত! অনুযায়ী অগ্রসর হবার উপযোগী সুযোগ ও পরিবেশ স্থঠি করা | 
ামাজিকী-করণ 

একদিকে যেমন ব্যক্তির stems পূৰ্ণতা লাভে সাহায্য করা বিদ্যালয়ের 
কাজ তেমনই আবার ব্যক্তিকে তার সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলাও 
আধুনিক বিদ্যালয়ের কর্মৃন্থচীর অন্তর্গত। fre যখন প্রথম জন্মায় তখন তার 
সামাজিক সচেতনতা বলে কোন qu থাকে না ৷ সে সামাজিকও নয় আবার 
অসামাজিকও নয়। কিন্তু পৃথিবীতে বাদ করতে হ’লে তাকে সামাজিক হয়ে 
উঠতে হবে। slg সকলের সঙ্গে মিলে মিশে এবং পরিবার, প্রতিবেশী, 
সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভৃতির প্রতি কর্তব্য পালন করে তাকে জীবন কাটাতে হ’বে। 
ভবেই সমাজ, রাষ প্রভৃতি তাকে বাচবার সুযোগ-হ্থবিধাগুলি দেবে । আর তা 
সা করলে তাকে সমাজ বহিভূত হ'য়ে বাস করতে হবে এবং সেটা প্রকৃত পক্ষেই 
অসম্ভব। শিশুকে সমাজের জন্য এই প্রস্তুত করারই নাম দেওয়া হয়েছে 
সামাজিকী-করণ (socialisation) | 

সামাজিকী-করণের প্রাথমিক কাজগুলি অবশ্য সম্পন্ন করার দায়িত্ব 
পরিবারের । সেখানেই শিশু প্রথম নিজের বাইরে অপর কাউকে ভালবাসতে 
শেখে। এই হ'ল শিশুর সামাজিক হবার প্রথম ধাপ। মাকে দিয়ে এই 
প্রক্ৰিয়াটির হয় সুরু এবং ক্রমশঃ বাবা, ভাই, বোন এবং পরিবারের অন্তান্ত 
"ব্যক্তির উপর সেই আসক্তি ছড়িয়ে পড়ে। 


বিদ্যালয় ও ব্যক্তি ৮৫ 


তারপর শিশু যত বড় হতে থাকে সকলের সঙ্গে দৈনন্দিন আদান-প্রদানের 
মাধ্যমে সে সামাজিকতার পাঠ গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে নিজেকে সমাজের 
যোগ্য করে তোলে । উৎসব, মেলা, পুজা-পার্বণ প্রভৃতিও সামাজিকী-করণের 
অতি গুরুত্বপূর্ণ সহায়করূপে কাজ করে থাকে I 

কিন্তু আধুনিক সমাজবব্যবস্থা এতই: জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে 
দাড়িয়েছে যে এই সামাজিকীকরণের কাজটি সুষ্ঠুভাবে প্রায়ই সম্পন্ন হয় না | 
পরিবার, উৎসব, অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শিশু সামাঁজিকতার পূর্ণ শিক্ষা লাভ 
করতে পারে না। সর্ববতোমূখী এবং সম্পূর্ণাঙ্গ সামাজিক শিক্ষা শিশুকে দিতে 
হলে বিগ্াালয়ের মত প্রত্যক্ষ মাধ্যমের দরকার, আর দরকার অভিজ্ঞ দক্ষ 
শিক্ষকের। তাছাড়া ব্যক্তিজীবনের নানাপ্রকার বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে 
শিশুকে পরিচিত করা পরিবার বা অন্য কোন সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ মাধ্যমের পক্ষে 
সম্ভব হয় না। তার জন্য বিদ্যালয়ের মত একটি পূৰ্ণাঙ্গ সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন 
যেখানে শিশু বাস্তবের সকল প্রকার পরিবেশের অভিজ্ঞতা পেতে পারে। 
বিগ্ভালয়ের সামাজিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত যৌথকর্ম-প্রচেষ্টা, নানারকম খেলাধূলা, 
সন্মিলিত পরিকল্পনা, প্রজেক্ট প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিশু সামাজিকতার মুল্যবান 
শিক্ষাুলি লাভ করে থাকে । 


এ TIA মধ্যে সমন্বয়ন 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যকে পূর্ণভাবে বিকশিত করা এবং 


সেই সঙ্গে তার মধ্যে সামাজিকতাকে জাগিয়ে তোলা এ দুইই বিদ্ধালয়ের কাজের 
অন্তৰ্গত| বাহতঃ এই ছুটি কাজই কিন্ত পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয় এবং 
কেমন করে বিদ্যালয়ের পক্ষে একই সময়ে এ ছুটি কাজ করা সম্ভব হয় সে সম্বন্ধে 
কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে 
এ ধরণের সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক । সামাজিকতা ও ব্যক্তি-স্বাতস্ত্ৰ্যের, মধ্যে যে 
বিরোধটা আমাদের চোখে পড়ে সেটা সম্পূৰ্ণ আপাত এবং eres নয়। ব্যক্তি- 
arecmy কুষ্ঠ ও সুষম বিকাশ একমাত্র সম্ভবপর যথাৰ্থ সামাজিক পরিবেশেই। 
যে পরিবেশ প্রকৃতপক্ষে সমাজ-ধন্মী নয় সে পরিবেশে ব্যক্তিসত্বার বিকাশ 
ভারসাম্যহীন, অষ্বাস্থ্যকর ও বিপথগামী হয়ে ওঠে। ব্যক্তিসত্বার যে কোন 
ধরনের অসংযত ও অনিয়ন্ত্ৰিত বৃদ্ধিই প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্যের জন্ম দিতে পারে না । 


ব্যক্তি-মম্ভাবনার অসম স্ফীতি ও ব্যক্তি-স্বাতস্ত্য এক কথা নয়। 
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একমাত্র প্রকৃত সমজ-ধন্মী পরিবেশেই ব্যক্তি-সম্ভাবনাগুলি তাদের বাঞ্ছিত 
পথ ধরে এগোতে পারে এবং সমাজের নির্দেশে ও সহযোগিতায় অভীষ্ট পূর্ণতার 
গিয়ে পৌছতে পারে। প্রসিদ্ধ গ্রীক্‌ দার্শনিক ত্যারিটুল্‌ মানুষকে সামাজিক 
প্রাণী বলে বর্ণনা করেছেন। কথাটি খুব সহজ ও সাধারণ শোনালেও এর মধ্যে 
একটা অতি গভীর সত্য নিহিত আছে। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সবচেয়ে 
বড় পার্থক্য হল যে মান্য সমাজে থেকেই মান্য হতে পেরেছে। মানুষের মানুষ 
হিসাবে অস্তিত্ব সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। অতএব মানুষের 
aaga পূর্ণ ও কাম্য বিকাশ সমাজের বাইরে হতে পারে না, একমাত্র 
সমাজের মধ্যে থেকেই ঘট তে পারে। 
ভার উপায় 

অতএব শিশুর ব্যক্তি-স্বাতস্ত্য ও সামাজিকত| এই দুইই একসদ্দে গড়ে তোলা 
বিদ্ধালয়ের পক্ষে সত্যকারের সমস্যা নয়। বরং উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী 
শিক্ষাকাৰ্য্যকে নিয়ন্ত্ৰিত করলে এ দুটি বৈশিষ্ট্যই স্বাভাবিকভাবে শিশুর মধ্যে গড়ে 
উঠতে পারে। 

প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের পরিবেশকে প্রকৃত সমাজধন্মী করে তুল্তে হবে যাতে 
শিক্ষার্থী সেই সমাজের একজন হয়ে বাস করে প্রয়োজনীয় সামাজিক গুণগুলি 
অর্জন করতে পারে এবং নেই সঙ্গে তার অন্তিহিত সস্তাবনাগুলিরও পূর্ণ ও 
R বিকাশের পথ খু"জে পেতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ পৰ্য্যাপ্ত যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা পাঠনক্রমের অঙ্গীভূত হবে। খেলাধূলা, 
দলগত উদ্যোগ, সাংস্কতিক অনুষ্ঠান, সমাজ-কল্যানী কাজকর্ম, ভ্ৰমণ, প্রজেক্ট 
ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশ-প্রচেষ্টা যেমন পরিণতি লাভ করে 
তেমনই তার মধ্যে সহযোগিতা, সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, স্বাৰ্থত্যাগ প্রভৃতি 
মুল্যবান সামাজিক গুণগুলি গড়ে ওঠে | 

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয় শাসনতন্তের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় সচেতনতা 
জাগিয়ে তুলতে হবে ও গণতান্ত্রিক আদর্শে তাকে অনুপ্ৰাণিত করতে হবে । 
একমাত্র গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাই ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবোধ এবং সামাজিক চেতনার মধ্যে 
প্রকৃত সমন্বয় সাধন করতে পারে এবং শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্ব দ্ধ 


করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই তার ব্যক্তির চাহিদা ও সামাজিক চাহিদা এক্য ও 
সহযোগিতার পথ খু'জে নেবে। 


বিদ্যালয় ও ব্যক্তি iS 


চতুর্থতঃ, সমগ্র মানব জাতির বহু যুগের প্রতি ও মানব-সভ্যতার অকল্পনীয় 
অগ্রগতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মধ্যে গৌরববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে । সত্যকারের 
সামাজিক চেতনা নিজের দল, গোষ্ঠী ব! -জাতির সংকীৰ্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয়। বিশ্বের সমস্ত মানবের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধই প্ৰকৃত সমাজিকতার ভিত্তি। 
অতএব শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক এক্যবোধ ও বিশ্বভ্ৰাতৃত্ব জাগিয়ে তোলা 
সুষম ব্যক্তিস্বাতস্ত্য গঠনের অপরিহার্ধ্য উপাদান । 

আধুনিক বিদ্যালয় আজ কেবলাত্র জ্ঞান-পরিবেশশের বিপণি নয়, শিক্ষার্থীর 
সর্ববতোমুখী বিকাশের প্রধান মাধ্যম হয়ে দীড়িয়েছে। শিশুর দৈহিক, মানসিক, 
প্রক্ষোভঘটিত_-এ সমস্ত দিকগুলির সুষম বিকাশের জন্য সহায়ক ও উপযোগী 
পরিবেশ তৈরী করা বিপ্যালয়ের প্রধান কাজ। শিক্ষার্থীর দৈহিক বৃদ্ধি, সামাজিক 
বিচারবুদ্ধির বিকাশ, প্রক্ষোভের সুসমন্বয়ন, নৈতিক মানের সংগঠন, মানসিক 
উৎকৰ্ষ সাধন, সৌন্দৰ্য্যবোধের পুষ্টিসাধন, স্থজনপ্রবণতার ক্রমবিকাশ এ সকল 
wifüsg আজ বিগ্ভালয়ের উপর । এমন কি শিক্ষার্থীর মনন-ক্ষমতার সুসংযত 
উন্নতি, তার কল্পনাশক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং নিজন্ব জীবন-দর্শন গড়ে তুলতে 


সাহায্য করাটাও আধুনিক বিদ্যালয়ের কাজের অন্তর্গত। 


স্থপরিচালন ও সুমন্ত্রণ 
ব্যক্তির জীবনে বিদ্যালয়ের 
সুপরামৰ্শের ( Guidance and Co 
পূৰ্ণ বিকাশের পথে নিয়ে বাওয়া। এ 
করা যায়, শিক্ষাগত ( educational ) এবং 
শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে শিক্ষার কোন্‌ পথ RT করবে, কিভাবে তার শিক্ষা- 
পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, কোন্‌ ধরনের শিক্ষা তার রুচি ও সামর্থেযর দিক 
দিয়ে যোগ্য হবে, এই সকল মূল্যবান নির্দেশ আজকাল বিহালয়ই দিয়ে থাকে । 
কাজের অন্তর্গত । শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও 


বৃত্তিমূলক সুপরিচালনাও বিদ্যালয়ের 
ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে উপযোগী এ সম্বন্ধে 
বৃত্তির সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমেই 


নির্দেশ দেওয়া, এবং সম্ভব হলে দেই ॥ i 
শিক্ষার্থীর সঙ্গে পরিচয় ঘটানও আধুনিক বিদ্যালরে কৰ্ম্মধারার অন্তর্গত 


বর্তমানে অবশ্য শিশু পরিচালনার ( dance ) কেবলমাত্র শিক্ষা 


৬ 


আর একটি বড় কাজ হচ্ছে যে হুপরিচালনা ও 
unselling ) সাহায্যে তাকে তার অভীষ্ট 
ই সুপরিচালনাকে মোটামুটি ছুভাগে ভাগ 
বৃত্তিগত ( vocational ) | 


৮৮ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতন্ব 


এবং বৃত্তি সম্বন্ধে নির্দেশদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুপরিচালন| এখন শিশুর 
অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশকেই স্পর্শ করে এবং তার সমগ্র বিকাশ-প্রচেষ্টাকে 
বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করে অভীষ্ট পূর্ণতার পৌছতে সাহায্য করে । 


প্রশ্নাবলী 


1. We must do everything we can, to make pupils 
feel at home in this world, without encouraging a marked 
distinction between the school world and out of school 
world, Show that thisis one of the modern trends in 
educational theory (B.T. 1951). 

Ans. (পৃঃ ৭৪_ পৃঃ ৮২) 

2, Edward 'Thring once wrote—“A mob of boys 
cannot be educated." Hence schools are needed. Discuss 
how a school should be organised for teaching. (B. T. 1953) 

Ans, (পৃঃ ৭৪-_পৃঃ ৮২) 

3. "The idea that a main function of the school is to 
socialise its pupils in no wise contradicts the view that its 
true aim is to cultivate individualship.? Do you agree? 
Give reasons for your answer. (B. A. 1955. D. T. 1958) 

Ans. (পৃঃ ৮৩--পৃঃ ৮৮) 

4. "There has been too great tendency to regard the 
school as an isolated unitand education as something a 
past from the main stream of life,” Discuss and suggest 
steps by which the big gulf between the school and the 
society can be bridged and education dan be made real and 
living to the child. ( B. T. 1956) 

Ans, (পৃঃ ৭৪--পৃঃ ৮২) 

9. Write an essay on—"School as a society," 

( B. A. Educ. 1957, 58). 
Ans. ( পৃঃ ৭৮ পৃঃ ৮২) 

6. Show how the functions of the schools are both 
conservative and progressive. (B. 7: 1959) 

Ans. (পৃঃ 88—*|: ৭৮) 


 — 


ছয় 


শৃঙ্খলা ও স্বাধীনত| 

শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষককে প্রায়ই পরস্পর বিরোধী 
ভাবধারার সম্মুখীন হতে হয়। এই ভাবঘটিত দ্বন্দের মীমাংসা করতে না পারলে 
শিক্ষাকার্ধ্যের সুষ্ঠু নিৰ্বাহই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদ এবং 
মাজতন্ববাদের বিরোধিতার মধ্যে আমরা এই রকম একটি দ্বন্দের সন্ধান 
পেয়েছি। বিগ্ভালয় এবং সমাজের ব্যবধানও এই ধরনের ভাবমূলক আর একটি 
দ্বন্দের দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছে । আমরা এও দেখেছি বে 
“এ ছুটি ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ নিছক বাহ্যিক, কল্পিত এবং ভ্রাস্তি-প্রন্থত | মূলতঃ এদের 
মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই ৷ 

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রকম আর একটি ভাবমূলক দ্ন্দের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 
শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার প্রচলিত ধারণার মধ্যে | এই ww এতই পরিস্কুট ও গুরুত্ব- 
পূৰ্ণ যে এদের যথাযথ মীমাংসা করতে না পারলে শিক্ষা কাধ্যের উদ্দেশ্যই ব্যৰ্থ 
হয়ে বাবে। অতএব শিক্ষাকাৰ্য্য we করার আগেই প্রয়োজন এই গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্তাটির সন্তোষজনক সমাধান । 


শিক্ষার শৃত্খলার স্থান 


একথা অনেকটা নিঃনন্দেহে বলা চল্তে পারে যে পৃথিবীর এথম শিক্ষক 
যেদিন প্রথম শিক্ষা দিতে সুরু করেন ঠিক সেদিনই তিনি শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা 
বোধ করেছিলেন ৷ শিক্ষাকে আমরা আচরণের পরিবর্তন বলে বর্ণন। করেছি। 
পুরোনো আচরণের জায়গার aga অচিরণ আয়ত্ত করাই শিক্ষা । এর জন্য যেমন 
একদিকে দরকার শিক্ষকের যথাযথ অধ্যাপনা, তেমনই শিক্ষার্থীর তরফ থেকেও 
দরকার অনেকগুলি সর্তের পূরণ 1 একাগ্রতা, অভিনিবেশঃ আনুগত্য, fagara- 
afus aes প্রভৃতি গুণগুলি যদি শিক্ষাথা না দেখাতে পারে তবে তার 
পক্ষে পাঠ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নী। থে শিক্ষাৰ্থী মনোযোগ দিয়ে পাঠ শোনে 
না, বা শিক্ষকের নির্দেশ মেনে চলে না বা নিয়ম অনুযায়ী পাঠ অভ্যাস করে না 


৯০ শিল্ষী-বিজ্ঞানের মূলতৰ্ব 


তার পক্ষে শিক্ষালাভ সম্ভব হয় না। অতএব শিক্ষাকে কার্য্যকরী করে তুল্‌তে 
ছলে শিক্ষার্থীর যাতে এই গুণগুলি থাকে তা দেখাই সর্বপ্রথম দরকার | একেই 
এক কথায় শৃঙ্খলা বলা হয় এবং শিক্ষাকার্ধ্যকে সার্থক করে তুল্তে হলে যে 
TAN অপরিহাধ্য এই কথা সকল শিক্ষাবিদই স্বীকার করে এসেছেন এবং 
করবেনও ৷ 

কিন্ত প্রশ্ন হুল কেমন করে সে শৃঙ্খলার WÜ করা যায় এবং কেমন করে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনুগত্য, মনোযোগ, শ্রমশীলতা প্রভৃতি আনা যায় ? 


প্রথম পাপের ‘মতবাদ’ 


প্রথমেই এই প্রসঙ্গে যে মতবাদটির উল্লেখ করতে হয় তাকে আমরা প্রথম 
পাপের? মতবাদ বলে বর্ণনা করতে পারি। বাইবেলে গল্প আছে যে মানুষের 
আদিমতম পূর্বপুরুষ আদাম এবং ইভ, ঈশ্বরের নিষেধ না শুনে. জ্ঞান বৃক্ষের ফল 
খেয়ে স্বর্গ থেকে AARS হয়েছিলেন এবং তাদের সেই ‘প্ৰথম পাপ’ 
(original sin )এর জন্য আজও মানুষকে ছু্দশাগ্রস্ত জীবন কাটাতে হচ্ছে ॥ 
আদাম ইভের সেই পাপের প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে। এ 
থেকে সিদ্ধান্ত করা হ’ল যে প্রত্যেক শিশুই জন্মায় অসদ্‌ মনোবৃত্তি নিয়ে। অতএব 
তাকে সুপথে আনার জন্য প্রয়োজন কঠোর শাসন ও নিৰ্ম্মম নিয়ন্ত্রণ। শিক্ষার্থীর 
শিক্ষার গ্রহণে কোন স্বাভাবিক প্রবণতা নেই। তাকে শিক্ষা দিতে হলে তার 
মধ্যে কঠোর JAT আনতে হবে এবং তার uy শাসন, শান্তিদান, সতর্ক 
পৰ্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক | 

ভারতেরও প্রাচীন শিক্ষাবিদূগণও যদিও এ ধরনের কোন কাহিনীতে বিশ্বাসী 
ছিলেন না. তবুও তাদের মত অনেকটা একই পরকৃতির | মানুষের প্রবৃত্তি 
বহিযু‘বী । তার মন সমেত পাঁচটি ইন্দ্রিয় হুল তার ছয়টি কঠিন রিপু। এরা 
সর্বদাই তাকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কঠোর আত্মসংযম, ইন্দরিয়- 
দমন, নিষ্ঠা, নিয়মান্থবপ্তিতা প্রভৃতির সাহায্যেই মে অভীষ্ট পথে চলতে পারে । 
ভারতীয় দর্শনে কামনার বিসর্জন, ইন্জিয়-জয় প্রভৃতিকে মুক্তিলাভের পন্থা বলে 
বৰ্ণন| করা হয়েছে। অতএব তাকে শিক্ষা দিতে গেলে কঠোর শাসনে রাখতে 
হবে এবং কঠিন হাতে তার কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করতে হবে? এইজন্ শিক্ষা, 
গ্রহণের সময় প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করতে হ’ত। 


শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা T BB 


অতএব দেখা যাচ্ছে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে উভয় দেশেই শৃঙ্খলার সঙ্গে 
কঠোর শাসন অদ্বাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। সর্বত্রই মনে করা হত যে শিক্ষায় 
যদি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয় তবে শিক্ষার্থীর আচরণকে কঠিন হাতে নিয়ন্ত্রিত 
করতে হবে ৷ তাকে যদি কোনরূপ প্রশ্রয় দেওয়া হয়, শাসনের মুষ্টি যদি 
একটুও শিথিল কর! হয় তবে সে তৎক্ষণাৎ পাঠে অমনোযোগী হবে এবং তার 
অনুশীলন ব্যাহত SCR | 

এইজন্য তৈরী হ’ল অসংখ্য বিধিনিষেধ, রাশি রাশি আইন-কান্থন। কঠোর 
অনুশাসনের নাগপাশে শিক্ষার্থীকে আষ্রেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা wd বিশেষ করে 
বিগ্ভালয়-জীবনের প্রতিটি মুহ্র্তকে অসংখ্য বিধি-নিষেধের দ্বারা কঠিনভাবে 
নিয়ন্ত্ৰিত করার ব্যবস্থা করা হ’ল। বিদ্যালয়ে কখন আস্তে হবে, কখন কি 
পড়তে হবে, কখন ছুটি হবে, বিদ্যালয়ে কি ভাবে আচরণ করতে হবে, এমন কি 
* কি পোষাক পরে বিদ্যালয়ে আসতে হবে ইত্যাদি শিক্ষার্থীর সকল রকম আচরণই 
আইনকানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে সুরু হ'ল । ক্লাসে শান্ত হয়ে বসে থাকতে 
হবে, গোলমাল করা৷ চপুবে না, শিক্ষকের অনুগত হতে হবে, তিনি যা নির্দেশ 
দেবেন তা পালন করতে হবে এই রকম হাজার অনুশাসন শিক্ষার্থীর উপর 
চাপিয়ে দেওয়| হ’ল । এক কথায় শিক্ষার্থীর চারপাশে কঠিন বিধি-নিষেধের 
অভেদ্য পাঁচিল তুলে দেওয়া হ’ল, যাতে শিক্ষার্থীর অবাধ্য মন অসতর্ক মুহুর্তে 
ছুটে বিপথে চলে না যেতে পারে ॥ এইভাবে বিদ্যালয়ের কার্য চালানর জন্য 
অপরিহাধ্য যে শৃঙ্খলা তা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হ’ল । 

কৃত্রিম শৃঙ্খলার বাধনটিকে আরও দৃঢ় করার জন্য প্রবত্তিত করা হ’ল শাস্তি-- 
পুরস্কার দানের প্রথা । যারা শৃঙ্খলার নিয়মকানুন ভাঙত তারা কঠোর শাস্তি 
পেত, আর যারা নিষ্ঠার সঙ্গে সেগুলি পালন করত তারা পেত পুরস্কার । দেখতে 
দেখতে শৃঙ্খলারক্ষার সঙ্গে শাস্তিদানের প্রথা অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেল 
এবং এমন একদিন এল যেদিন শিশুপালন এবং শিশুর শিক্ষাদানে শাস্তি দেওয়াটা 
একটা বড় অঙ্গ হয়ে উঠল | চাণক্যের নীতিতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে 
তাড়না করার নির্দেশ দেওয়া আছে। ইংর!জীতে একটা কথাই চলতি আছে 
যে যদি শান্তি না দাও তবে শিশু নষ্ট হয়ে যাবে ( Spare the rod and spoil 
the child )। শিক্ষায় শাস্তির ব্যবহার এতই বেড়ে উঠ্‌ল যে নানা বিভিন্ন- 
রূপ শাস্তি উদ্ভাবিত হতে সুরু হ'ল, যেগুলি নিষ্ঠুরতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে 


ERU -শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্‌ 


সত্যই চমকপ্রদ । নিন্দা, উপহাস, ভ্ৰূকুটি থেকে সুরু করে নির্মমভাবে দৈহিক 
নির্য্যাতন শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তির পর্য্যায়ে বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে ) 
তেমনই আবার শিক্ষকের প্রশংসা থেকে সুরু করে আথিক সাহাফদানও, 
বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার পুরস্কার রূপে সব দেশেই প্রচলিত আছে! “শাস্তি ও, 
পুরস্কার; পর্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশদ্‌ আলোচনা পাওয়া যাবে । 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তুল্তে হলে দরকার 
শৃঙ্খলারক্ষার এবং সেই শৃঙ্খলারক্ষার জন্য প্রায় আদিমকাল থেকেই সব দেশের 
বিদ্যালয়েই কঠোর শান্তি ও শাসনের সাহায্য নেওয়া হয়ে এসেছে | 


শিক্ষায় স্বাধীনভার স্থান 


শিক্ষা পদ্ধতির সাফল্যের জন্ যেমন শৃঙ্খলা অপরিহার্য্য তেমনই শিক্ষার 
প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন স্বাধীনতার | 

সার্থক শিক্ষার জন্য যে শিক্ষার্থীকে পূৰ্ণ স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত আবশ্যক 
এ সত্য বহুদিন হতেই বহু শিক্ষাবিদ্ই বলে এসেছেন, কিন্ত, quw: বিংশ 
শতাব্দীর আগে এ কথাটির প্রকৃত গুরুত্ব কোন শিক্ষকই ভাল করে উপলদ্ধি 
করেন নি এবং বাস্তবে এর কোন প্রয়োগও সেইজন্য দেখা যায় নি। ee 
দার্শনিক nRT রোমান শিক্ষক কুইণ্টিপিয়ান,' ব্রিটিশ দার্শনিক কমেনিয়াস, 
প্রভৃতি শিশু স্বাধীনতার পোষকতা করে গেছেন। কিন্তু প্রথম যিনি 
পরিষ্কার ভাষায় দিধাহীন কণ্ঠে শিশুকে স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করে গেছেন: 
তিনি হলেন ফরাসী দার্শনিক রুশো] । তার ভাষায় শিশুকে ছেড়ে দাও, সে তার 
যা খুসী করুক। রুশো! বহুকালের প্রচলিত ‘প্রথম পাপে’র মতবাদটর তীব্র 
প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে শিশু যখন জন্মায় তখন কোন রকম zege 
বা মন্দ প্রবণতা নিয়ে জন্মায় না। তার মন তখন নিৰ্ম্মলই থাকে বরং সমাজের 
ছু্নাতির সংস্পর্শে এসেই শিশুর মন কলুষিত হয়ে ষায়। তাঁর এমিল বইতে 
এমিলের জয় পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় কথা হ’ল এমিলের সৰ্ব্ববিষয়ে 
নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা | বিংশ শতাব্দীর প্রগতিণীল শিক্ষানায়কগণ রুশোর প্রচারিত 
এই শিশু-্বাধীনতার . আদর্শ যনে প্রাণে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের প্রবপ্তিত 
শিক্ষা ব্যবস্থায় যতটা সম্ভব তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। রুশোকে সেইজন্ত 
আমরা শিশু স্বাধীনতার জনক বলতে পারি, যেমন বিংশ শতান্দীকে শিশু, 


শিক্ষায় স্বাধীনতা ৯৩ 


আবিষ্কারের যুগ বলা চলতে পারে । বস্তুতঃ বিংশশতাব্দীর আগে শিক্ষাব্যবস্থায় 
শিশুর স্থান ছিল নগণ্যতম এবং শিশুর ব্যক্তিসত্বার নিজস্বতাকে সম্পূর্ণ অবহেলা 
করা হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতেই শিশুর ব্যক্তিত্বের মূল্য প্রথমে দেওয়া হয়। 
আধুনিক শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের প্রথম ও প্রধানতম অর্ধ হ’ল শিশুকে 
স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব | এই জন্যই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার *নাম দেওয়া হয়েছে 
শিশুকেন্দিক। 
শিক্ষায় কেন শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে তার সমর্থনে RR যুক্তি 
দেওয়া যেতে পারে, দর্শনশান্ত্রমূলক ও মনোবিভ্ঞানমূলক 1 
দর্শনের দিক্‌ দিয়ে শিশুকে তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেবার জন্য দিতে 
হবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । শিশুর মধ্যে সুপ্ত ও অপ্রকাশিত হয়ে রয়েছে তার 
আত্মার পূৰ্ণ পরিণতি । এই অব্যক্ত আত্মাকে ব্যক্ত করতে হলে তাকে দিতে হবে 
সর্ববিধ আচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । এই স্বাধীন সক্ৰিয়তার নাম দেওয়া 
হয়েছে আত্ম-সব্রিয়তা । খেলাকে এই ধরনের একটা আত্ম-সক্ৰিয়তার রূপ বলে 
_ বর্ণনা করা হয়েছে এবং খেলার মাধ্যমে শিশুর আত্ম যে স্বাভাবিক বিকাশের 
পথে এগিয়ে যায় একথা সকল শিক্ষাবিদই আজ স্বীকার করেন । এ যুক্তিতেই 
ক্রয়েবেলের প্রবন্তিত কিগার গার্টেন পদ্ধতিতে খেলার এত প্রাধান্য এবং 
আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে খেলাকে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর পূর্ণ বিকাশ নির্ভর করছে তার স্বাধীনতার 
উপর | তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অর্থ হ'ল তার সুষ্ঠ বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করা | 
এই থেকেই জন্মলাভ করেছে শিশুর বিকাশকে গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করার 
প্রথা। একটা গাছের পূর্ণ বৃদ্ধির জন্য যেমন তাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে 
তেমনই একটি শিশুর পূর্ণ বিকাশের জন্য তাকে দিতে হবে অবাধিত স্বাধীনতা ৷ 
ফ্ৰয়েবেলের কিগার গার্টেন পদ্ধতির মূল কথা এইটিই ৷ 
স্বাধীনতার স্বপক্ষে দর্শন-ভিত্তিক এই ঘুক্তিটি ভাববাদী শিক্ষাব্দগণের 
দেওয়।। কমেনিয়াস, ক্রয়েবেল, পেৎসালৎসি, মণ্টেসরী, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী 
প্রভৃতি ভাববাদী শিক্ষকেরা তাদের আবিষ্কৃত শিক্ষা ব্যৰস্থায় এই যুক্তির বলেই 
শিশু-স্বাধীনতার প্রবর্তন করে গেছেন। 
মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিশু স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি আরও জোরালো । 
শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য শিশুর বিকানপ্রচেষ্টার পূর্ণ-পরিণতি ঘটান ৷ শিশু কতকগুলি 


সহজাত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়, বেগুলির পূর্ণ বিকাশেই তার অস্তিত্বের সার্থকতা, 
তার জীবন-প্রয়াসের অভীষ্ট পরিণতি। যদি কোন কারণে এই প্রকুতিদত্ত গুণগুলির 
অভীষ্ট বিকাশ না ঘটে তবে শিশুর ব্যক্তিমত্বা হয়ে উঠবে অসম্পূৰ্ণ ও অসুস্থ । 
তার নিজের দিক্‌ দিয়ে যেমন সে তার স্বাভাবিক বিকাশ-প্রচে্ার পূর্ণ পরিণতিতে 
পৌছতে পারবে না তেমনই সমাজের দিক দিয়েও সে যৌথজীবন যাপনের 
অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হবে। অতএব একটা কথা নিশ্চিন্ত ভাবে বলা Gus 
পারে যে মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রচেষ্টায় কোনরূপ বাধা 
RR করার অর্থ ই হ’ল শিশুর পূৰ্ণবিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দীড়ান। 

শিশুর ইচ্ছা, আগ্রহ, সমন্তই তার এই অন্তনিহিত বৃদ্ধি প্রচেষ্টার সঙ্গে 
PRSA সন্গতিবদ্ধ। অর্থাৎ এগুলি জন্মলাভ করে তার বৃদ্ধি-প্রচেষ্টাকে 
তার ঈদ্পীত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য । অতএব শিক্ষাপ্রক্রিরাকে যদি সুষ্ঠ 
ও সার্থক করে তুলতে হয় তবে শিক্ষা প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই শিশুর আগ্রহ, ইচ্ছা ও 
আত্মসক্রিয়তার গতিপথকেই অনুসরণ করবে । এক কথায় বলা যেতে পারে যে 
শিক্ষার ব্যাপারে শিশুকে দিতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কোনরূপ বাইরের 
হওক্ষেপ তার বিকাশ-প্রয়াসের মধ্যে এসে অনধিকার চৰ্চ্চা করবে না। আধুনিক 
প্রগতিশীল শিক্ষাবিদেরা এই মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তির জন্তই শিশুকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী । কর্ণেল পার্কীর, wq ডিউই, কিল্প্যাটুক, 
পাৰ্ক হা” (ডাপ্টন প্ল্যান) প্র 


অতএব কি দর্শনের দিক দিয়ে কি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিশুর স্বাভাবিক 
বিকাশ-প্রচে্টাকে পূর্ণতা oiae সাহায্য করার জন্যই দরকার স্বাধীনতার | 


ল! ও স্বাধীনতার দ্বন্দ 

তাহলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার 
শৃঙ্খলার, তেমনই শিক্ষার উ 
অথচ এ ছুইএর মধ্যে এ 
অর্থই হল কোন না 


পদ্ধতিকে সার্থক করে তুলতে মেমন দরকার 
দেশকে সার্থক করে তুলতে দরকার স্বাধীনতার । 
কটা পরিফার দ্বন্দ আমাদের চোখে পড়ে। শৃঙ্খলার 
কোন রূপ স্বাধীনতার সংকোচন | ব্যক্তির স্বাধীন 


fs আধুনিক শিক্ষাবিদগণ তাদের প্রবন্তিত 


অন্তর্জাত ও বহির্জাত শৃঙ্খলা ৯৫ 
আচিরণকে কোনরূপে খর্ব বা নিয়ন্ত্রিত করার নামই শৃঙ্খলা |. অতএব শৃঙ্খলার 
এবং স্বাধীনতার মধ্যে একটা আপাত বিরোধ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। 
আবার এটাও আমরা দেখলাম যে শিক্ষার সার্থক অনুষ্টিতির uy উভয়েরই সাহায্য 
অপরিহার্ধ্য। এই ছুটি পরস্পরবিরোধী ভাবধারার দ্বন্দ শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
বিভ্রান্তির স্থষ্টি করেছে এবং এর একটা সামগ্রস্তপূর্ণ মীমাংসা শিক্ষার সুচারু 
সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন | 


এ দ্বন্দ বাহক 

কিন্তু «we: এ বিভ্রান্তি অমূলক। প্ররুত শৃঙ্খলা এবং প্রকৃত স্বাধীনতার 
মধ্যে কোন পাৰ্থক্যই নেই | ছুইই অভিন্ন । শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার মধ্যে যে দ্বন্দ 
'সামাদের চোখে পড়ে সেটি সম্পূর্ণ আপাত এবং এদের সম্বন্ধে ভূল ধারণা 
থেকেই তার জন্ম । 


,, আন্তর্জাত ও বহির্জাত gta 


তবে eme শৃঙ্খলা কাকে বলে? শিক্ষাবিদেরা শৃঙ্খলাকে ছু-শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন, অন্তর্জাত শৃঙ্খলা ( internal discipline ) এবং বহির্জাত শৃঙ্খলা 
(external  discipline)| কোন কিছু করার সময় যখন ব্যক্তি 
স্বতঃপ্ৰণোদিতভাবে শৃঙ্খলার নিয়মকানুনগুলো মেনে চলে, কারও প্ররোচনা বা 
শাসন ছাড়াই যখন সে কাজটিতে মনোযোগ দেয়, কাজটির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য 
আবশ্যকীয় নির্দেশগুলি নিজে থেকেই যখন CT পালন করে এবং নিজেই 
পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নিজের উপর বিধিনিষেধের অনুশাসন 
চাপিয়ে দেয় তখন তাকে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বলা হয়। অন্তর্জাত শৃঙ্খলায় বিদ্যালয়» 
শিক্ষক, পরিচালক প্রভৃতি বহিব” কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন হস্তক্ষেপ 
থাকে না। শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তাগাদায় ব্যক্তির মধ্যে স্বতঃ "r$ ভাবে দেখা 
দেয় এবং ব্যক্তি মুহুর্তের জন্যও ভাবে না যে তার উপর কোন চাপ বা বোঝা 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

বহির্জাত শৃঙ্খলায় কিন্তু বিপরীতাট ঘটে। শৃঙ্খলা ব্যক্তির ভিতর থেকে ৰ 
স্ততঃস্ফু্্ব ভাবে আসে না। কাজটি সমাধান করার জন্য মনোযোগ, একাগ্রতা, 


৯৬ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতন্ব 


আনুগত্য, নিয়মান্বতিতা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তগুলি স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তির 
মধ্যে দেখা যায় না বলেই নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ, শান্তির ভয়, পুরস্কারের 
লোভ প্রভৃতির সাহায্যে এগুলি ব্যক্তির কাছ থেকে জোর করে আদার করা হয় | 
স্পষ্টতই ব্যক্তি কাজটি সমাধান করার জন্য কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে 
না, কিন্তু বাইরের চাপে বাধ্য হয়ে সে কাজটি সমাধান করে। 
অন্তর্জাত শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই । 
কেননা সেখানে ব্যক্তি শৃঙ্খলার নিয়মকানুন মেনে চলে নিজের আগ্রহ বা ইচ্ছার 
ভাগাদায়, কোন বাইরের শক্তির চাপে নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে 
যখন কোন চিত্রকর একটি নতুন ছবি আঁকেন, বা কোন সুরকার যখন কোন নতুন 
সুরের R করেন তখন তারা স্বতঃপ্ৰণোদিত ভাবেই শৃঙ্খলার নিয়মকানুনগুলি 
মেনে টলেন। চিত্রকরের তুলির টান, রঙের মিশ্রণ, অঙ্কনের ভঙ্গী, এ সমস্তই 
শৃঙ্খলার কঠিন নিয়মকাহুনকে অনুসরণ করে । তেমনই আবার সুরকারের ক্ষেত্রে ^ 
তাল, লয়, মাত্ৰা প্রভৃতির সঙ্গে সংহতি রেখে নতুন রাগিনীর স্থষ্টিও শৃঙ্খলার 
নিরমকান্নের অন্থবর্তী এবং এর কোনটাই বিশৃঙ্খল বা অনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টা থেকে 
জন্মাতে পারে না। কিন্তু এই আত্ম-শিয়ন্ত্রণ বা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিজে 
প্রচেষ্টা করাটাই অন্তর্জাত শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত। আবার এই অন্তশূর্লার সঙ্গে 
স্বাধীনতার কোন রূপ বিবাদ নেই, থাকৃতে পারে না। কেননা চিত্রকর যখন 
নতুন ছবি আকেন বা সুরকার যখন নহুন সুর তৈরী করেন তখন তারা সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাঁদের আচরণের উপর কোনরূপ সংকোচন কোনদিক 
দিয়ে দেওয়া হয় না, তা বদি দেওয়া হত তাহলে তারা কখনই নিজেদের কল্পনাকে 
ও ভাবে বাস্তবে রূপ দিতে পারতেন না। শিল্পী যখন নতুন কিছু স্থাট্ট করেন 
তখন তার আচরণ সমস্ত বাহ্যিক বন্ধনের উপরে, পূৰ্ণ স্বাধীন এবং নিয়ন্ত্ৰণাতীত ৷ 
নতুবা নহুন জিনিষের স্থষ্টি তার পক্ষে সম্ভব হস্ত না ৷ 
অতএব দেখা যাচ্ছে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা এ 


ছুটি পরস্পরের 
প্রতিবন্ধক ত নয়ই, বরং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । 


R পৃথিবীর আলো দেখতে পায়। 


nr 


অন্তর্জাত ও বহির্জীত শৃঙ্খলা 3৭৮ 


যেখানে স্ব-নিয়ন্্রণ নেই, অথচ স্বাধীনতা আছে সেটি আবার সত্যকারের 
স্বাধীনতা নয়__তা হ’ল স্বাধীনতার বিকৃত রূপ, তার নাম স্বেচ্ছাচার ৷ স্বেচ্ছাচার 
কখনও কোন গঠনমূলক বা স্থজনমূলক কাজ করতে পারে না। স্বেচ্ছাচার : 
অপচয় ও ধ্বংসের পরিসাধক মাত্ৰ । 

তেমনই কেবলমাত্র শৃঙ্খলা আছে, অথচ স্বাধীনতা নেই, তাও আবার 
সত্যকারের শৃঙ্খলা নয়। সে শৃঙ্খলা বহির্জাত__-অতএব তা শৃঙ্খলার বিক্ৃতরূপ ॥ 
তাকে প্রকৃত শৃঙ্খলা বলা চলে না, সে হ'ল শৃঙ্খল। জেলখানার কয়েদী বা 
কনৃসেন্ট্,সান ক্যাম্পের বন্দীদের মধ্যে যে শৃঙ্খলা দেখা যায় সেটা শৃঙ্খলা নয়, 
সেখানে বেয়নেটের খোঁচা বা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয ॥ 
অতএব সেটা দাঁসহেরই নামান্তর | তেমনই বিদ্যালয়ে চোখ রাঙিয়ে বা বেত 
নাচিয়ে যে শৃঙ্খল রাখা হয় তাও এক ধরনের দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয় ॥ 

খেলাও এই ধরণের একটা আচরণ যাতে IEY জ্বলা এবং স্বাধীনতা পরস্পরের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। নিবি্মনে খেলায় রত একটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে 
আমরা দেখতে পাব যে কি ভাবে শিশুটি নিজে থেকেই নিজের উপর শৃঙ্খলার, 
নানা নিয়মকানুন চাপিয়ে দিয়েছে এবং বাইরের কারও চাপ বা প্ররোচনা ছাড়াই 
কেমন সানন্দে নেই নিয়মগুলো মেনে চলেছে । অথচ তার স্বাধীনতা রয়েছে 
অক্ষুন্ন ও অব্যাহত। কেউই তার কোন আচরণে বাধা দিচ্ছে না। হুতরাং 
দেখা যাচ্ছে যে খেলা হ'ল এমন আচরণ যেখানে JAT এবং স্বাধীনতা পরস্পরের 
সঙ্গে মিলে গেছে। এইজন্যই খেলার শিক্ষামূলক সম্ভাবনা অতিপ্রটুর | খেলায় 
শিশুর আগ্রহ ও উন্মুখতা স্বাভাবিক এবং very | খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর 
সত্বা পূর্ণ ও অব্যাহত বিকাশের সুযোগ পায়। খেলা স্ব-নিয়ন্তণ ও স্বাধীনতার 


সমন্বয়ের একটি Ag উদাহরণ I 
অতএব ওপরের আলোচনা থেকে আমরা নীচের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে, 


আসতে পারি। 
প্রথমতঃ) প্রকৃত শৃঙ্খলা হ’ল অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বা স্ব-নিয়ন্ত্রণ | এই শৃঙ্খলায় 
ব্যক্তি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কার্য্যের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য অপরিহার্য) শৃঙ্খলার 


বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলে | 
দ্বিতীয়তঃ অন্তর্জাত শৃঙ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতায় কোন বিবাদ নেই! বরং 


প্রত্যেক স্থজনমূলক কাজের পিছনেই আছে এ দুয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা 1 


E শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 

তৃতীয়তঃ, খেলা ও এক ধরণের আচরণ যেখানে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা 
অভিন্ন হয়ে গেছে ৷ 

চহুৰ্থতঃ, বহিজাত শৃঙ্খলা বন্ধন বা দাসত্বের নামাস্তর। এখানে 
ব্যক্তির উপর বহিশ্থিত শক্তির চাপ দিয়ে তাকে শৃঙ্খলার নিয়মকান্ন মানতে 
বাধ্য করা হয়। সেইরকম স্ব-নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার বৈ আর 
কিছু নয়। 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 


এখন প্রশ্ন হল কেমন করে এই অন্তর্জাত শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনা! 
যায় এবং কেনই বা গতান্থগতিক বিদ্যালয়ে এই শৃঙ্খলা এতদিন আন! সম্ভব হয়ে 


ওঠে নি। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের মতে সমাজবন্মী পরিবেশই একমাত্র ১ 


অন্তৰ্জাত শৃঙ্খলার স্থষ্টি করতে পারে এবং এই বন্তটির অভাবের জন্যই গতানু- 
গতিক বিদ্যালয়ে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা D কয়া সম্ভব হয় নি এবং তার ফলে 
শিক্ষকদের বাধ্য হয়ে কৃত্রিম শৃঙ্খলার আশ্রয় নিতে হয়েছিল | 
কোন পরিস্থিতি যখন সত্যকারের সমাজধন্মী হয়ে ওঠে তখন দেখা যাবে যে 
তার অন্তর্গত প্রত্যেকটি ব্যক্তিই একটি বিশেষ এক্যের স্থত্রে পরস্পরের 
বঙ্গে আবদ্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকেই নিজেকে এ সমাজের সমগ্র সংগঠনের একটি 
প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে মনে করে এবং তার সহযোগিতা ও কর্তব্যপালনের উপর 
“থে সমাজটির সংহতি ও প্রগতি নির্ভর করছে এ উপলব্ধি তার মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে 
ARI ফলে সে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে যেমন একদিক দিযে সচেতন হয়ে ওঠে 
তেমনই তার উপর ন্যস্ত কর্তব্যপালন করতে সে শত্যকারের একটা আন্তরিক তৃপ্তি- 
বোধ করে। নেই কারণেই তার আচরণকে নিয়ন্ত্ৰিত করতে ও নিজের ইচ্ছাকে 
সমাজের মদ্দলসাধনে নিয়োজিত করতে সে একটুও দ্বিধা করে না। সে একবারও 
মনে করে না যে এই নিয়ন্ত্রনের ফলে তার স্বাধীনতার বিন্দুমাত্র সংকোচ ঘটেছে। 
কেননা, তার স্বাধীনতার এই যে সংকোচন এটা বহিস্থ কোন শক্তির দ্বারা সষ্ঠ 
নয়, এটা তার সম্পূর্ণ আত্মস্থ, স্ব-আরোপিত, তার ইচ্ছা, পছন্দ ও অভিরুচির 
দ্বারা পূর্ণ-সমধিত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তি যখন সত্যকারের সমাজবর্মী 
পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে নিজে থেকে শৃঙ্খলার স্থষ্টি হয়, 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ৯৯, 


তাকে নিয়ম কানুন মানাবার জন্য কোনরূপ বাইরের হস্তক্ষেপের দরকার হয় ন! ৷ 
একেই জন ডিউই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ( Social control ) নাম দিয়েছেন । 


«t পা 
[ প্রকৃত সমাজ-ধর্মী পরিবেশে ব্যক্তিকে & খৰ 
কাজ করানোর জন্য কোন বাইরের শক্তির 
প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তির মধ্যে আপনা- 
হতেই কাজের জন্য আগ্রহ ও শৃঙ্খলাবোধ 
দেখা দেয়। এর নাম সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ 


বা অন্ত জাত শৃঙ্খলা 1] 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি প্রকৃত সমাজেরই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। যখন 
ব্যক্তি কোন সমাজধন্মী পরিবেশের সন্মুখীন হয় তখনই সে সেই পরিবেশের 


. একটা স্বাভাবিক এবং আমোঘ নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হয়ে যার। পরিবেশের 


দাবী ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই নিজের আচরণকে 
পরিবন্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং সানন্দে পরিবেশের সেই শাসনকে মেনে- 
নেয়। এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আত্মশাসনেরই নামাস্তর। সেইজন্য তার 
স্বাধীনতার সংকোচন বা অপরের হস্তক্ষেপের কোন কথাই ব্যক্তির মনে দেখা! 
দেয় না। 

তাছাড়া ব্যক্তি নিজেকে দেই পরিবেশের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে মনে; 
করে বলে সে তার সাধ্যমত করার চেষ্টা করে। সমাজের সংহতির জন্য তার 
সামর্থ্য যতটুকু সম্ভবপর তা করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। এক কথায় সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি যেমন সহজ ও অন্তর্জাত শৃঙ্খলা মেনে চলে তেমনই তার সাব্যায়ত 
বতটুকু, espe সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করতে উৎসাহ বোধ করে। 

কিন্তু যেখানে পরিবেশটি eres সমাজধর্মী নয় অর্থাৎ যেখানে মানুষ আছে 
অথচ সমাজ তৈরী হয় নি, সেখানে পরিবেশের নিজন্ব কোন নিয়ন্ত্ৰণ করার 
ক্ষমতা নেই। ফলে সেই তথাকথিত সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে দিয়ে কোন, 


EL শিক্ষা-বিজ্ঞানের মুলতত্ব 


কাজ করাতে হলে এবং তাদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা বজার রাখতে হ’লে দরকার 
afg শক্তির প্রয়োগ । বেখানে ব্যক্তিরা নিন্দা-শান্তির ভয়ে বা প্রশংসা- 


[ অসামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিকে কাজ করাতে হলে প্রয়োজন 
বাহ্মিক চাপের। এর ফলে দেখা দেয় বহির্জাত শৃঙ্খলা |] 
“পুরস্কারের লোভে নিয়মকানুন মেনে থাকে । কিন্তু তারা কখনই সাধ্যমত চেষ্টা 
করে না বা তাদের ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ করে না। 
গতানুগতিক বিদ্যালয়ে ঠিক এই কারণেই IEAA স্থষ্টি করা সম্ভব হয় 
না এবং ক্ৰিম শৃঙ্খলার সাহায্য নিতে হয়। যদিও শিক্ষার্থীরা সংখ্যায় বহু, 
তবুও তারা সত্যকারের সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। বিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক 
এবং অদমাজোচিত পরিবেশের জন্য এই শিক্ষার্থীর দলটি একটি অনংঘত ও 
অনংবদ্ধ জনতাই থেকে যায়, সত্যকারের সমাজে পরিণত হয় না। ফলে তাদের 
মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে শাসন, কঠোর বিধিনিবেধ, শাস্তি-পুরস্কার 
প্রস্তুতির সাহায্য নিতে হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে 
মনোযোগ, একাগ্রতা, আনুগত্য ও নিয়মানুবত্তিতা দেখা যায় সে সবই কৃত্রিম ও 
অদ্গাভাবিক। গতানুগতিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বর্ণনা করতে গিয়ে 
মন্টেসরী একজায়গায় বলেছেন যে একরাশ ঝক্ঝাকে প্রজাঁপতিকে কে বেন পিন 
নিয়ে বিধে বিধে ৰেখেছে | 
আবার মজার কথা হচ্ছে যে যতক্ষণ এই বাহিরের শক্তির চাপটি বজায় থাকে 
ততক্ষণ শৃঙ্খলা থাকে। আর যে মুহূর্তে এই চাপ শিথিল হয়ে যায় সেই মুহুৰ্তে 
এই শৃঙ্খলাও অদৃশ্য হয়ে যায়। 


শিক্ষায় অন্তর্জাত শৃঙ্খলার প্রয়োগ - ১০১ 


শিক্ষায় অন্তত শৃখ্খলার প্রয়োগ < 


শিক্ষাকে সার্থক ও কাধ্যকরী করে তুলতে হলে আর যে শিক্ষার্থীর উপর 
অস্বাভাবিক শৃঙ্খলা চাপিয়ে দেওয়া চলবে না এ সত্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ 
সকলেই উপলব্ধি করেন | তার! এও বোঝেন যে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
দিতে হবে তার পাঠগ্রহণের ব্যাপারে এবং এই স্বাধীনতার মধ্য থেকেই আসবে 
সত্যকারের স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ, যার আমরা নাম দিয়েছি অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বা 
স্বাধীন শৃঙ্খলা । 
ফলে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে পাঠগ্রহণের ব্যাপারে 
নানাভাবে স্বাধীনতা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনা- 
গুলিতে গতান্থগতিক শিক্ষাব্যবস্থার কৃত্রিম শৃঙ্খলার অচলায়তনকে যথাসম্ভব 
ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে সহজ সছন্দ স্বাস্থ্যময় পরিবেশে যাতে শিশু শিক্ষালাভ করতে 
পারে তার প্রচেষ্টাই করা হয়েছে । শিক্ষায় স্বাধীনতা প্রয়োগের এই ধরনের 
কয়েকটি মূর্ত উদাহরণের উল্লেখ নীচে করা হ’ল | 


KTI পদ্ধতি 


মেরিয়া মণ্টেপরী তার প্রসিদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে স্বাধীনতা এবং শৃঙ্খলার এই 
আধুনিক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন । মণ্টেসরী পদ্ধতিতে বলতে 
গেলে শিক্ষার্থীর শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার নিজের উপরেই ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছে। তার উপরে বাইরের কোন নিয়ন্ত্রণ বা শাসন নেই বললেই চলে ৷ 
মন্টেসরী পদ্ধতিতে কোন শিক্ষয়ত্রী নেই, ধারা থাকেন তাদের বলা হয় 
পরিচালিক| । তাদের একমাত্র কাজ হ’ল শিক্ষার্থীদের কাজ পধ্যবেক্ষণ এবং 
নিতান্ত প্রয়োজন হলে একটু আধটু দেখিয়ে দেওয়া | | 

মণ্টেসরী সমাজবন্মী পরিবেশের অসীম ক্ষমতার বিশ্বাসী । তিনি বিশ্বাস 
করেন যে সামাজিক পরিবেশে খেলাধূলা, আদান-প্রদান, ষৌথকৰ্ম্ম প্রচেষ্টা 
ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণগুলি শিখে নেবে । 
তার জন্য তার উপর কোন রকম বাইরের অন্শাসন বা নিয়ন্ত্রণ চাপাতে হবে না। 

মপ্টেসরীর শিক্ষা পরিকল্পনার এক অভিনব বৈশিষ্ট্য হ’ল তার প্রবন্তিত 
“শিক্ষামূলক উপকরণগুলি” ( Didactic apparatus) | এই উপকরণগুলির 


১০২ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব , 


মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কারও সাহায্য ছাড়াই তাদের বিভিন্ন ইন্দরিয়ের পুষ্টিসাধন ও 
পঠন, লিখন এবং গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান-সঞ্চয় করতে পারে। এককথায় 
মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষা হচ্ছে আত্ম-শিক্ষণেরই নামান্তর এবং সেখানে 
শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা পুরোপুরী বাধাহিন ও নিরঙ্কুশ । 

সর্বত্রই দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা তাদের এই অবাধ স্বাধীনতার মোটেই 
অপব্যবহার করে না । তারা কোন দিক দিয়েই বিশৃঙ্খল বা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে 
না, বরং তাদের মধ্যে প্রচুর দায়িত্ববোধ, আত্মনির্ভরতা, সম্মানজ্ঞান, 
সহযোগিতার অভ্যাস প্রভৃতি সদৃগুণ গড়ে উঠ তে দেখা গেছে। 


ডাণ্টন প্লান 


শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রয়োগের আর একটি AF? উদাহরণ হ’ল ডা্টন প্ল্যান 
(Dalton Plan )।এরও প্রবর্তক আর একজন মহিলা, নাম হেলেন পার্কহা্” 
(Helen Parkhurst) | এতে প্রচলিত শ্ৰেণীত পঠনকে সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে 
দিয়ে তার স্থানে ব্যক্তিগত শিক্ষণের প্রথা প্রবপ্তিত করা হয়েছে। ক্লাস বা 
শ্রেণীর মারফৎ শিক্ষণই হ’ল শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার উপর এক প্রকারের 
হস্তক্ষেপ । ক্লাস মানেই হ’ল যে শিক্ষার্থী একটি নিন্দি? সময়ে একটি নিন্দি? 
বিষয় একটি নিদ্দি্ পদ্ধতিতে পড়তে বাধ্য। ডাণ্টন প্ল্যান এই শ্রেণী পদ্ধতিতে 
শিক্ষণের পরিবর্তে পঠনীয় বিষয়টি শেখার দায়িত্ব শিক্ষার্থীর উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে। বিষয়টিকে প্রথমে কয়েকটি ক্ষুদ্ৰ Rp এককে (unit) বিভক্ত 
করা হয় এবং এইগুলিকে নিদ্দিষ্ট কাজ (assignment) sc শিক্ষার্থী তার 
রুচি, আগ্রহ, এবং সময় অনুযায়ী এ “নিদ্দিষ্ট কাজ” গুলি নিজে থেকে শেষ 
করে। পঠনের সময়, পদ্ধতি ব| বিষয়ের নির্ববাচন সম্বন্ধে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা 
শিক্ষার্থীর উপর চাপান হয় না। শিক্ষার্থী অবশ্য যখনই দরকার অনুভব করবে 
তখন শিক্ষকের সাহায্য পেতে পারবে । 

যদিও এই পদ্ধতিটিকে বাস্তবে পূর্ণভাবে wet দিতে যথেষ্ট অসুবিধা ও 
জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, তথাপি এই পরিকল্পনাটি যে ব্যক্তিগত-বৈষম্য-রূপ 
মনো বৈজ্ঞানিক তত্বটির উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিক্ষার্থীর 
নিজস্ব সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করতে হলে যে তাকে 
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পঠনের বিষয়, পদ্ধতি ও সময় নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, শিক্ষার এই 
পরম সত্যটাকে মুর্তরূপ দেবার সার্থক প্রচেষ্টা হ’ল ডাণ্টন প্ল্যান । 


হিউরিষ্টিক্‌ পদ্ধতি 

শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ ভঙ্গী সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা 
দেবার পরিকল্পনা পাওয়া যার আর একটি শিক্ষণ প্রথায়। এটি হিউরিষ্টিক 
পদ্ধতি নামে পরিচিত। মণ্টেসরী বা ডাণ্টন প্ল্যানের মত এটি একটি পূৰ্ণাঙ্গ 
শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, এটি বিশেষ এক প্রকারের শিখন পদ্ধতির পরিকল্পনা মাত্র I 
এই পদ্ধতিতে শিক্ষক গতানুগতিক প্রথা -অনুযায়ী সম্পূর্ণ ও aae জ্ঞানটি 
শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেন না। তার পরিবর্তে তিনি শিক্ষার্থীকে আবিফারকের 
ভূমিকায় স্থাপিত করেন এবং উপযোগী প্রশ্নের সাহায্যে তাকে ধীরে ধীরে 
. নিজে থেকে সত্যটি আবিষ্কার করতে সাহায্য করেন | যদিও এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণের পন্থা নির্বাচনে সীমাবদ্ধ, তবুও 
এর মূল্য ও কার্যকারিতা যথেষ্ট । বিশেষ করে বিজ্ঞান এবং গণিতের শিক্ষণে 


এর উপকারিতা! সুপ্রমানিত। 


ল্যাবরেটরী স্কুল 

শিক্ষায় স্বাধীনতার পূর্ণ, প্রয়োগের দৃষ্াস্তরূপে জন ডিউইর প্রসিদ্ধ 
ল্যাবরেটরী স্কুলের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটিতে 
শিক্ষার্থীদের উপর কোন রূপ বাহিক শৃঙ্খলার বোঝা! চাপান হয়নি। শিক্ষা 
গ্রহণের সমর, বিষয়, পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই শিক্ষার্থীদের রুচি ও 
চাহিদাই ছিল শেষ ও চরম কথা I ডিউই বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত সমাজ- 
ধর্মী পরিবেশ গড়ে তুলতে পারলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে 
তাদের সাধ্যমত প্রয়াসটুকু করবে এবং প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলার বিধি নিষেধগুলো 
নিজেরাই মেনে চলবে | ডিউইর ল্যাবরেটরী স্কুলে তার এই তত্বটি পূৰ্ণ মাত্ৰায় 


সপ্রমানিত হয়ে গেছে। 


প্রজেক্ট পদ্ধতি 
কিলপ্যাটি,কের প্রবত্তিত প্রজেক্ট পদ্ধতিটিও শিক্ষায় স্বাধীনতার আর একটি 


বিশিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত । এই পদ্ধতিতে শিক্ষাকাৰ্য্যটি নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ভার 


a 


১০৪ | শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ 


থাকে শিক্ষার্থীর উপর। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সমন্তার আকারে শিক্ষার্থীর 
সামনে উপস্থাপিত কর! হয় এবং শিক্ষার্থীরা নিজেরাই যৌথভাবে সেই 
সমশ্যাগুলি সমাধান করার পরিকল্পনা খাড়া করে এবং পরে নেই পরিকল্পনা 
অনুযায়ী সমস্যাগুলির সমাধানে পৌছবার চেষ্টা করে। একেই প্রজেক্ট বলা 
হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার সময়, পদ্ধতি, বিষয়বন্ধ, এ সবই নির্বাচনের পূর্ণ 
স্বাধীনতা শিক্ষার্থীরা ভোগ করে থাকে | 


ভর্জ জুনিয়র রিপাবলিক, লিটল কমনওয়েলথ 


Rataa পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব শিক্ষার্থী- 
দের উপর অর্পণ করলে তারা যে অতি সন্তোষজনক ও আশাতীতভাবে সেই 
কর্তব্য পালন করে তারও স্বপক্ষে একাধিক পরীক্ষণমূলক প্রচেষ্টার উল্লেখ কর! 
যেতে পারে । আমেরিকায় একদল অপরাধপ্রবণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে জর্জ 
জুনিয়ার রিপাবলিক নামে একটি নতুন ধরণের বিদ্যালয় খোলা ex d এই 
বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্ত 
কাজের দায়িত্বই এই ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে এ 
ছেলেমেয়েগুলি আরও উচ্ছৃঙ্খল বা৷ অসংঘত হওয়া দুরে থাকুক, দেখা গেল যে 
তাদের মধ্যে অডুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকেই তাদের দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং নিজেরা সেচ্ছায় শৃঙ্খলা ও 
বিধিনিষেধের বন্ধনে ধরা দিয়েছে । যার! ছিল একদিন উচ্ছ আল, অপরাধপ্রবণ 
ও সমাজ-নিন্দিত ছেলেমেয়ের দল, তারাই একদিন গড়ে তুলল দায়িত্বশীল, 

ংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের এক অভিনব সমাজ | 

ইংলণ্ডে হোমার লেন নামক একজন শিক্ষাবিদ্‌ ঠিক এই একই রকমের একটি 
পরীক্ষণ চালান। তিনিও একদল ছুক্কতিপ্রবণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা 
বিদ্যালয় গড়ে তোলেন তার নাম দেন লিটল্‌ কমনওয়েলথ এবং ওঁ বিদ্যালয় 
পরিচালনার সমস্ত ভার দেন È ছেলেমেয়েদের হাতে | কালক্রমে দেখা যায় 


যে এ অপরাধপ্রবণ ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হয়ে একদল স্বাভাবিক ও 
সুসংযত ছাত্রছাত্রীতে পরিণত হয় | 


2- সত 


| 


| sis 
শান্তি ও পুরস্কার 


বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অতি প্রাচীনকাল থেকেই শান্তি ও পুরস্কার 
দানের প্রথা ছুটি অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যেদিনই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে 
শিক্ষাদানের প্রথার প্রবত্তিত হর অর্থাৎ যেদিনই প্রথম বিদ্যালয় তৈরী হয় সেদিন 
থেকেই শিক্ষকের সামনে একটি অতি জটিল সমস্যা দেখা দেয় সমস্যাটি হল 
কেমন করে শিক্ষার্থীকে পাঠ-গ্রহণে উদ্ধ দ্ধ করা যায় 

এই গুরুত্বপূর্ণ সমন্তাটির সমাধান রূপে প্রবত্তিত করা হ’ল শান্তি ও পুরস্কার 
দানের প্রথা । কালক্রমে শুধু পাঠ শেখা নয়, বিদ্ধালয়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, 
. শিক্ষকের অনুগত হওয়া ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই শিক্ষার্থীকে অভীষ্ট আচরণ 

করতে বাধ্য করার জন্য শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপক ব্যবহার সুরু হ’ল। যারা 

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল! মেনে চলে, শিক্ষকের অনুগত হয় এবং যথারীতি পাঠ শেখে 
তাদের উৎসাহিত করবার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে । আর যারা 
বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বা শিক্ষকের বাধ্য হয় না বাঁ পড়াশুনা ঠিকমত করে 
না তাদের জন্ নির্ধারিত হ’ল শাস্তি 1 

শিক্ষার ক্ষেত্রে শান্তি ও পুরস্কার ছুটি বিভিন্নধন্মী শক্তিন্নপে কাজ করে 
থাকে | উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে ছুটিই শিশুকে কোন বিশেষ 
লক্ষ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে বা তা থেকে সরিয়ে আন্তে পারে | তবে 
শাস্তির ক্ষেত্রে থাকে শান্তিকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা এবং পুরস্কারের ক্ষেত্রে কাজ 
করে পুরক্কারকে পাবার প্রত্যাশা d শান্তি-পুতক্কার দানের প্রথা ছুটি প্রাণীর 
স্বাভাবিক দুঃখের প্রতি বিরাগ এবং সুখের প্রতি আমক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে 
প্রথম অবস্থায় বা অজটিল ক্ষেত্রগুলিতে এদের কার্ধ্যকারিতা অতি সহজেই 
প্রমানিত হয় এবং সার! পৃথিবীময় এমন কোন দেশ নেই যেখানে শিক্ষা- 
প্রক্রিয়ার সহগামীরূপে শান্তি ও পুরস্কার দানের প্রথা প্রবত্তিত হয় fal 
মানসিক ও দৈহিক শাস্তি 

শাস্তির কার্ধ্যকারিতা বাড়াবার জন্য নানা বিভিন্ন প্রকৃতির শাস্তির উদ্ভাবন 
করা হয়েছে। প্রকারভেদে শাস্তি এখন সংখ্যায় গণনাতীত। দেশ ও কাল- 


১০৬ শিক্ষা-বিজ্ঞানের sere 


ভেদে নানা প্রকার শাস্তির বিবরণ পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে শাস্তিকে 
আমরা দু-শ্ৰেণীতে ফেলতে পারি, (১) মানসিক বা মনোবিজ্ঞানমূলক-শাস্তি এবং 
(২) দৈহিক শান্তি। মাননিক-শাস্তির মূল লক্ষণ হ'ল শিশুর মনে পীড়ন বা 
কষ্টের WP করা ৷ নানা প্রকারের মানসিক শাস্তি বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে | যেমন 
স্কুলের ছুটির পর কিছুক্ষণ আবদ্ধ করে রাখা, সর্ববসমক্ষে তার অপরাধ প্রকাশ 
করা এবং তার সমালোচনা করা ; অপরাধীকে শিক্ষকের গ্রীতি থেকে বঞ্চিত 
করা; পড়াশোনায় অকৃতকাৰ্য্য হলে নীচের ক্লাসে বসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি 1 


[ শান্তির ভয়ে শিক্ষার্থী অপ্রীতিকর পাঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ] 


প্রকারের দিক্‌ দিয়ে দৈহিক শান্তির কোন পরিসংখ্যান দেওয়া যায় al t 
প্রতি দেশে প্রতি যুগে নির্ধ্যাতন-প্রিয় শিক্ষকগণের উর্বর মন্ডিফ থেকে বহু 
বিভিন্ন প্রকারের শান্তি জন্মলাভ করে শাস্তির বৈচিত্র্য ও সংখ্যা বাড়িয়ে 
হলেছে। সামান্য কানমলা থেকে e করে মাথায় ইট নিয়ে কড়া রোদে 
দাড়িয়ে থাকা এ সবই শিক্ষাব্যবস্থায় শাস্তি-বৈচিত্র্ের নিদর্শনস্বরূপ 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দৈহিক শান্তির চেয়ে মানসিক শাস্তি কম কার্য্যকরী । 
কিন্তু একথা ঠিক্‌ নয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দৈহিক শাস্তি অপেক্ষা শিশু 
মানসিক শাস্তিকে অধিক ভয় করে। নির্মমতার দিক দিয়ে দৈহিক শাস্তির তুলনায় 
মানসিক শান্তি নির্দোষ বলে মনে হলেও শিশুর মনের উপর মানসিক শাস্তির 
প্রভাব অনেক সময় অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ফল প্রসব করে থাকে | 


মানসিক ও বস্তুগত পুরস্কার 


শান্তির মত পুরস্কারও দু-শ্রেণীর হতে পারে | (১) মানসিক ও (3) বস্তুগত } 
মানসিক পুরক্কার প্রধানতঃ প্রশংসা, সাধুবাদ, প্রকাশ্য গুণকীর্তন, শিক্ষকের 
মনোযোগের আধিক্য প্রভৃতি নানা প্রকারের হতে পারে। বস্তুগত পুরস্কার বল্তে 
খেলনা, NI থেকে সুরু করে পুস্তক, পদক, অর্থ প্ৰভৃতি দেওয়াকে বুঝিয়ে থাকে t 


শান্তি ও পুরস্কার ১০৭ 
শান্তি ও পুরস্কার উভয়েরই একমাত্র উদ্দেশ্য হল a, যখন শিশু স্বাভাবিকভাবে 
পাঠে মনোযোগ দেয় না তখন তাকে কৃত্রিম উপায়ে এ পাঠের প্রতি উদ্ধ দ্ধ করে 
তোলা। এইজন্য এ দুটিকে কৃত্রিম বা বাহ্যিক উদ্বোধক ( artificial or 
extrinsic incentive ) «cw | প্রাথমিক ও সরল ক্ষেত্রগুলিতে শাস্তি ও 
পুরস্কারের দ্বারা ফল পাওয়া গেলেও সব দিক্‌ বিচার করলে কখনই এ দুটিকে 
কাম্য বলে গ্রহণ করা যায় না। 


পাতে বিরাগ 


অগ্রীতিকর 
পুরস্কার 
প্ুরক্ষনরের লোভ 
[ পুরস্কারের লোভ পাঠে বিরাগের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ায় 
শিক্ষার্থী অপ্রীতিকর পাঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ] 
আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের নানা গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে সার্থক শিক্ষায় 
উদ্বোধক হবে স্বাভাবিক এবং আভ্যন্তরীণ। শিশুকে তার পাঠের প্রতি উদ্ব দ্ধ 
করতে শান্তি, পুরস্কার বা অন্য কোন বাহ্কি কৃত্রিম উদ্‌বোধকের প্রয়োজন হবে 
না, তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রেষণাই একমাত্র উদ্‌বোধকব্ূপে কাজ করবে | 
তা ছাড়া শাস্তি বা পুরস্কার কোনটাই উদ্বোধকরূপে মোটেই ক্রটিশূন্ত নয় 1 
কাধ্যকারিতার দিক্‌ দিয়েও এ দুটি যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনই নীতির দিক দিয়েও 
এগুলিকে সমর্থন করা যায় ন৷ শান্তি এবং পুরস্কার শিক্ষাব্যবস্থায় কেন কাম্য 
নয় তার কয়েকটি কারণের উল্লেখ নীচে করা হ'ল । 


festes অপকারিতা 


প্রথম, ছুঃখকে এড়িয়ে যাবার স্বাভাবিক প্রবণতাকে ভিত্তি করেই শাস্তিদান 
প্রথার প্রচলন । থর্নডাইকের প্রসিদ্ধ ফললাভের raf শাস্তিদানের স্বপক্ষে 
প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে | এই সুত্র অনুযায়ী যে আচরণের শেষে থাকে 
অগ্রীতিকর অভিজ্ঞতা, সে আচরণ সম্পাদন করা থেকে প্রাণী বিরত ice | 
কিন্তু থৰ্নডাইকের এই স্থত্রটিকে সার্ববজনীন বলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা 


১০৮ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্র 


স্বীকার করেন ন|। বস্তুতঃ সুখঞ্ৰীতি এবং ছুঃখবিরাগ মানুষের আচরণ-নিয়ন্ত্রণে 
খেষ কথা নয়! অনেক সময় মানুষ সুখের চেয়ে ছুঃখকে কাম্য বলে মনে করে 
থাকে। মানুষের শিখন নিয়ে থৰ্নডাইক নিজে যে পরীক্ষণ চালান তাতেও তিনি 
দেখেন যে মানুষের ক্ষেত্রে শাস্তি উদবোধকরূপে মোটেই কার্ধ্যকরী নয় । অতএব 
শান্তিদান প্রথা মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়। 

দ্বিতীয়, শান্তি শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মগ্রানি ও নিয়তাবোধ (sense of 
inferiority ) জাগিয়ে তোলে । ফলে তার ব্যক্তিসত্বার সুস্থ বিকাশ ব্যাহত 
হয় ও শিশু দুর্বল ও ভীরু চিত্তের মানুষন্লপে বড় হয়ে ওঠে । 

তৃতীয়, শান্তির প্রতি বিরাগ, ভীতি বা দ্বণা অনুবর্তন প্রক্রিয়ার 
(conditioning) মাধ্যমে fast, শিক্ষক বা পাঠ্যবিষয়ে সঞ্চালিত হয়ে 
যায় এবং যে উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া সে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যার । যেমন অঙ্ক 


শিখাবার উদ্দেশ্যে শিক্ষক শিশুকে শাস্তি দিলেন। ফলে দেখা গেল শাস্তির * 


প্রতি বিরাগ অঙ্কশান্তে অনুবত্তিত হয়ে গেছে। 
চতুর্থ, শান্তি মাত্রেরই সঙ্পে অল্পবিস্তর নিষ্ঠুরতা থাকে । অনেক নিৰ্য্যাতন- 
প্ৰিয় শিক্ষক শাস্তি দেওয়াকে বেশ উপভোগ করে থাকেন । যখনই এই নিষুরত! 
শিশুর মনকে স্পর্শ করে তখনই সে শিক্ষা-শিক্ষক-বিগ্ভালয় সমস্তকেই ve 
করতে শেখে । শিশুর মধ্যে ver দেখা দিলে শিক্ষক-শিক্ষার্থার ধুর সম্পর্ক নষ্ট 
হয়ে বায় এবং তার ফলে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটি আয়াসবহুল হয়ে ওঠে | 
পঞ্চম, দৈহিক শাণ্ডিদান আবার শিক্ষকের দৈহিক শ্রেষ্ঠত্ব-বোধের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। শিশু মনে করে যে যেহেতু শিক্ষক শারীরিক ক্ষমতার দিক দিয়ে 
তার চেয়ে বড় সেই জোরেই তিনি শান্তি দিতে পারছেন এবং তার যদি সমান 
শারীরিক শক্তি থাকৃত তবে তিনি শান্তি দিতে পারতেন না। এই কারণে দৈহিক 
শান্তিদান নীতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পরিত্যজ্য। 
ষষ্ঠ, দৈহিক শান্তি অনেক সময় শিশুর আঙ্গিক ক্ষতি করে দেয়। এডিসনের 
প্রভু এডিদনকে এমন একটি চড় মারেন যে তিনি সারাজীবনের wu ববির 
হয়ে যান। 
সপ্তম, শান্তির কার্যকারিতা ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অৰ্থাৎ যতদিন 
শিক্ষার্থী শাস্তিকে ভয় করবে ততদিন সে বাধ্য হয়ে পাঠ শিক্ষা করবে। কিন্তু 
যেই ভর কেটে যাবে, বা শাস্তি তার পক্ষে পর্যাপ্ত বলে বোধ হবে না তখনই 


শাস্তিদীনের অপকারিতা ১০৯ 


শাস্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। এইজন্য শিক্ষককে তখন নতুন শাস্তি উদ্ভাবন 
করতে হবে বা শান্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে ৷ কিন্তু উদ্তাবনেরও একটা সীমা 
আছে এবং শাস্তির পরিমাণও অনিদ্দিষ্টভাবে বাড়ান বায় না, ফলে শান্তির 
কার্যকারিতা ক্রমশঃ কমে আসতে বা লোপ পেতে বাধ্য। 

অষ্টম, শাস্তি শিক্ষার্থীকে প্রতারণা শেখায়। যখন শিক্ষার্থীর কাছে শাস্তি 
এবং পাঠ SEE একই রকম অগ্রীতিকর হয়ে ওঠে তখন সে প্রতারণার আশ্ৰয় 


[ শান্তি এবং অগ্রীতিকর পাঠ--এ-দুইই থেকে পালিয়ে ] 
শিক্ষার্থী প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। 


নেয়। যেমন পড়া না করে বলে পড়া হয়েছে বা অন্ত কারও সাহায্য নিয়ে 
শিক্ষকের দেওয়া কাজ করে রাখে, বা! অসুস্থতার ভান করে ইত্যাদি । এইভাবে 
মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সে পাঠ এবং শাস্তি দুইই থেকে পালিয়ে বাচে। 

নবম, সাধারণতঃ মানসিক শান্তি দৈহিক শাস্তি অপেক্ষা কম নিৰ্ম্মম ও কম 
দৃষ্টিকটু কিন্তু এমন অনেক মানসিক শান্তি আছে যা দৈহিক শান্তি অপেক্ষা 
অধিক ক্ষতিকর । দৈহিক শান্তি যদি গুরুতর প্রকৃতির না হয় তবে সাধারণতঃ 
স্থায়ী ছাপ রেখে যায় না এবং শিশু পরে প্রায়ই তা ভুলে যার। কিন্ত মানসিক 
শান্তি শিশুর কোমল মনকে বিশেষভাবে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে এবং ভবিষ্যতে তার 
মনের স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে তুলতেও পারে । এমন কি স্থায়ীভাবে কোন মানসিক 
বিরুতির স্থষ্টি করে যেতে পারে । কি দৈহিক, কি মানসিক, সকল প্রকার শাস্তিই 
শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী এবং সেইজন্য বিশেষভাবে পরিত্যজ্য। 

দশম, শাস্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল যে আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞায় 
শাস্তির কোন স্থানই আর নেই। শিক্ষা হ’ল শিশুর অব্যাহত ক্রমবিকাশ, তার 


১১০ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


সৰ্ব্বাঙ্গীন বৃদ্ধি-প্রচেষ্টা। অতএব শিক্ষার এই সংব্যাখ্যানে শাস্তির প্রয়োগের 
স্থানটা কোথায়? শাস্তি বা পুরস্কার এই ধরনের কোন বাহিক উপকরণই 
স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রচেষ্টার কোনরূপেই সহায়ক হতে পারে না। দেখা যাচ্ছে 
মনোবিজ্ঞান, নীতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে, এমন কি সাধারণ 
কাধ্যকারিতার বিচারেও শাস্তির কোন স্থান আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থায় নেই, থাকতে 
পারে না। অতএব শাস্তিকে পুরোপুরি বিদ্যালয় থেকে বাদ দেওয়াটাই আধুনিক 
শিক্ষাবিদ্গণের সর্বববাদী-সন্মত মত। 


বিদ্যালয়ে পুরুস্কার প্রথা 
- শান্তির চেয়ে পুরস্কার দানের প্রথা অধিকতর কার্ধ্যকরী এবং কম 

অনিষ্টকরও | থর্নডাইক মানুষের শিখন নিয়ে যে পরীক্ষণ চালান তা থেকে এই 
প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের ক্ষেত্রে পুরস্কার উদ্বোধক হিসাবে তবু কিছুটা কাজ 
করে, কিন্তু শান্তির কোন মূল্যই নেই। 

শাস্তির ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এমন অনেক দোষ থেকে পুরস্কার-প্রথা মুক্ত। 
যেমন শিশুর ভীতি, বিরাগ, স্বণ৷ ইত্যাদি পুরস্কার স্থষ্টি করে না, শিক্ষক-শিক্ষার্থী 
সম্পর্ক কলুষিত করে না, শিশুর মধ্যে আত্মগ্ৰানি স্থষ্টি করে না, শিশুর মানসিক 
বিকৃতি আনে না ইত্যাদি । পুরস্কারদানের স্বপক্ষে একটি সবল মনোবৈজ্ঞানিক 
যুক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরস্কার যেহেতু শিশুর মধ্যে মানসিক তৃপ্তি 
এনে থাকে সেহেতু এ তৃপ্তি শিক্ষা পরিস্থিতির অন্তর্গত নানা বস্তুতে অনুবত্তিত 
(conditioned ) হয়ে গিয়ে এ সকল বস্তুর প্রতি শিশুর সন্তোষজনক মনোভাব 
"WP করে থাকে। যেমন যে শিক্ষক শিশুদের পুরস্কার দিতে অভ্যস্ত, যে বিষয়ের 
ক্কতকার্ধ্যতার জন্য শিশু পুরন্কত হল, যে কাৰ্য্য করার জন্য শিশু সুনাম অর্জন 
করল, নেই শিক্ষক, বিষয় বা কার্য্যের প্রতি অন্থবর্তন ( conditioning ) 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর তৃপ্তিকর মনোভাব R হয়ে যায়। এর ফলে শিক্ষণ 
প্রক্রিয়ার সুষ্ঠ ও সহজ সম্পাদন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে | 

কিন্তু পুরস্কার প্রথার অপকারিতাও প্রচুর, কেননা শাস্তির মত ত পুরস্কারও 
কৃত্রিম উদ্বোধক। শিক্ষার্থীকে স্বাভাবিক পন্থায় শিক্ষায় Ses দ্ধ করতে না 
পারা গেলেই শাস্তি বা পুরস্কারের আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। অতএব শান্তি বা 


বিদ্যালয়ে পুরস্কার প্রথা ১১১ 


পুরস্কার কোনটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি নয়। ছুইই অস্বাভাবিক, কৃত্রিম এবং ফলে 
অপকারী। পুরস্কার প্রথার প্রধান দোষগুলোর বর্ণনা নীচে দেওয়া হ'ল । 

প্রথম এবং সবচেয়ে বড় দোষ হ’ল এই যে পুরস্কার প্রখায় শিক্ষার্থীর কাছে 
উদ্দ্যেশ্যের চেয়ে উপকরণ বড় হয়ে ওঠে । পাঠশিক্ষা হ'ল উদ্দেশ্য, পুরস্কার হ'ল 
সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করার জন্য একটা উপকরণ মাত্র । কিন্তু অনেক 
সময় দেখা গেছে যে পাঠ-শিক্ষার পরিবর্তে পুরক্কারই শিশুর কাছে উদ্দেশ্যের স্থান 
দখল করে বসে আছে । যেমন, যে শিশু চকোলেটের লোভেই পড়া তৈরী করে 
তার কাছে চকোলেট পাওয়াটাই পাঠশিক্ষার চেয়ে অনেক অৰ্থপূৰ্ণ | এতে 
শিক্ষার নিজস্ব মূল্য সম্বন্ধে শিশুর প্রকৃত জ্ঞান জন্মায় না। 

দ্বিতীয়, পুরস্কার শিক্ষার্থীর মধ্যে লোভের স্থট্টি করে। লোভের একটা বড় 
লক্ষণ হ’ল অতৃপ্তি । লোভী যত পায় তত চায়। ফলে শিক্ষার্থীকে পুরস্কারের 
‘সাহায্যে পাঠে উদ্ধদ্ধ রাখতে হলে পুরস্কারের পরিমাণ নিদ্দিষ্ট করে রাখলে 


[ পুরস্কারের লোভ পাঠে বিরাগের চেয়ে দুৰ্ব্বল হওয়ায় শিক্ষার্থী 
অগ্রীতিকর পাঠ এবং পুরুস্কার থেকে দুরে সরে যাচ্ছে ] 


sqa না, দিনের পর দিন বাড়িয়ে যেতে হবে | আজ যদি এক টুকরো চকোলেটে 
কাজ হয়, কাল ছু'টুকরো লাগবে, পরশু আরও বেণী এবং খুব শীঘ্রই এমন দিন 


আসবে যখন শিক্ষার্থীর লোভ তৃপ্ত করা পুরষ্কারদাতার ক্ষমতার বাইরে চলে 


যেতে পারে। 
তৃতীয়, পুরস্কার প্রথা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার সি করে। 


পুরস্কার সকলে পেতে পারে না, চেষ্টা করলেও না। ফলে পুরস্কার পাঁবার জন্য 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। যারা প্রতিযোগিতায় 
হেরে যায় তাদের মধ্যে দেখা দেয় ব্যৰ্থতা, হিংসা xti প্রভৃতি অবাঞ্ছিত 
মনোভাব । আর যারা সাফল্য লাভ করে তাদের মধ্যে জন্মায় গর্ব ও 


১১২ শিক্ষা-বিভ্ঞানের মূলতত্ব 


উত্তকর্ষবোধ। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার 
স্থষ্টি হয় এবং তার ফলে সার্থক শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয় । 

চতুর্থ, পুরস্কার শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতারণার ইচ্ছা স্থষ্টি করে থাকে । যখন 
শিশু দেখে যে নিদ্দিষ্ট কাজটি শেষ করে পুরস্কার পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে 
উঠছে না তখন সে ছলনার আশ্রয় নেয়। যেমন, মিথ্যা কথা বলে, কপি করে 
বা অপরের সাহায্য নিয়ে কাজটির সমাধান দেখিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থী তার প্রাপ্য 
পুরস্কারটা হস্তগত FTA | 

পঞ্চম, আথিক পুরস্কার মানসিক পুরস্কারের চেয়ে ক্ষতিকর | এতে শিক্ষার্থীর 
মনে শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণার স্থষ্টি হয় এবং অপরিণত বয়সেই অর্থের 
প্রতি অবাঞ্চিত আসক্তি দেখা দেয়! সরাসরি টাকা দেওয়ার পরিবর্তে অবশ্য 
শিক্ষাগ্রহণে সুযোগ দেওয়া, পুস্তক উপহার দেওয়| প্ৰভৃতি পরোক্ষ পুরস্কার অনেক 


ভাল। দোষহীনতার দিক দিয়ে মানসিক পুরস্কারকে তবু কিছুটা সমর্থন করা'- 
যেতে পারে। 


শান্তি ও পুরস্কার উত্তয়ই পরিভ্যজ্য 


কিন্ত সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থায় শাস্তি ও পুরস্কার দুইই একেবারে বর্জন করণ. 
উচি। শিশুর শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ তার প্রেবণা-ভিত্তিক। অর্থাৎ তার ers 
চাহিদা অনুযারীই শিক্ষা, নিয়ন্ত্রিত হবে। সেখানে পাঠে VR করবে তার 
নিজস্ব আগ্রহ ও সার্থকতা-বোধ,_-কোন বাইরের কৃত্রিম উদ্বোধক নয়। 

শান্তি ও পুরস্কার প্রথার প্রচলনের মূলে ছিল একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা । 
প্রাচীন শিক্ষাবিদ্গণ মনে করতেন শিশুর শিক্ষার জন্য স্বাভাবিক আগ্রহবোধ 
থাকে না। অতএব অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্য নিতে হবে তাকে শিক্ষাগ্রহণে 
উদ্ব.দ্ধ করার uv. কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। মানব-দেহে যেমন খাগের 
প্রয়োজনীয়তা অতি স্বাভাবিক, মানবমনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাঁও তেমনই 
অতি স্বাভাবিক | তবে খাদ্য গ্রহণের জন্য যেমন দরকার ক্ষুধার, তেমনই শিক্ষা 
গ্রহণের জন্য দরকার আগ্রহ ও আসক্তির। ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াতে যেমন 
কোন কৃত্রিম পন্থার সাহায্য নিতে হয় না তেমনই শিক্ষার জন্য আগ্রহশীল শিশুকে 
শেখানর জন্য শাস্তি বা পুরস্কাররূপ কোন অস্বাভাবিক পন্থার আশ্রয় নিতে হয়; 


শাস্তি ও পুরস্কার $59- 


না। অতএব শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে দরকার শিশুর পাঠে সত্যকার 
আগ্রহ্-্থট্ির। দেখতে হবে সে যেন শিক্ষার জন্য স্বাভাবিক চাহিদা বোধ করে 
এবং নিন্দি পাঠটি গ্রহণের সার্থকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতা যেন তার মধ্যে 
জন্মায়। শাস্তি বা পুরস্কার কোনটিরই প্রয়োগ করার পেছনে কোন যৌক্তিকতা 
নেই এবং এই অস্বাভাবিক উপায়ের দ্বারা শিক্ষার সহজ ও সার্বজনীন গতি 
ব্যাহতই হয়। কোন দিক দিয়েই তা উন্নত হয় না। 

নীতিশান্ত্, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ব, প্ৰভৃতি সকল দিক দিয়েই বিচার করে 
দেখা গেছে যে শাস্তি দেবার পেছনে কোনরূপ যুক্তিপূৰ্ণ সমর্থন নেই। বরং 
শান্ডিদানের বিরুদ্ধে এত সবল যুক্তি পাওয়া যায় যে এ প্রথাটির প্রচলন 
কোন রূপেই মেনে নেওয়া যায় T দৈহিক শাস্তি ত নিতান্ত গহিত, শিক্ষার 
আদর্শ-বিৰোধী, শিক্ষার্থীর বৃদ্ধিপ্রচেষ্টার চরম ক্ষতিকর, সমস্ত শিক্ষা-ব্যবন্থার 
১ পক্ষেই গ্রানিকর । এক কথায় এটি বর্বরোচিত, সভ্য মনের চিন্তাধারার সঙ্গে 
‘এর কোন সঙ্গতি নেই। মানসিক শাস্তি দৈহিক শান্তির মত বর্বরোচিত না 
হলেও শিশুর মনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হতে পারে এবং অত্যন্ত বিশেষ ক্ষেত্র 
ছাড়া তার ব্যবহারও সমর্থন করা যায় না। 

প্রাচীনপন্থী শিক্ষাবিদ্গণের কেউ কেউ শাস্তিকে একেবারে বিদ্ধালয় থেকে 
বিসর্জন দেবার পক্ষপাতী নন। তারা শান্তিকে মন্দ বলে বর্ণনা করেও এর 
প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন অর্থাৎ শান্তিকে তারা প্রয়োজনীয় কু-প্রথা 
( necessary evil) বলে বর্ণনা করেন। এর উত্তরে বলা চলে যে যা “কু” তা 
কখনও প্রয়োজনীয় হতে পারে না। তা ছাড়া, এই যে প্রয়োজনীয়তা বোধ এর 
প্রথম কারণ হল যে গতানুগতিক শিক্ষাপ্রথায় শিশুর মধ্যে পাঠের প্রতি 2939 
আসক্তি বা আগ্রহ uf করার চেষ্টা করা হয় না। যদি পাঠপদ্ধতি, বিষয় এবং 
পরিবেশকে ঠিকমত নিয়ন্ত্ৰিত করা যায় তখন দেখা যাবে যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে 
শিক্ষার্থীর পাঠের প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছে এবং শান্তি বা পুরস্কার RAR তাদের 
প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। 

পুরস্কারের সম্বন্ধেও এ একই কথা। যতদূর সম্ভব বাস্তব-পুরস্কার-দানের 
প্রথাকে বাদ দেওয়া যায় ততই ভাল। তবে মানসিক পুরস্কারকে নিয়ন্ত্ৰিত 
মাত্রায় অতি-বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা চলতে পারে । কিন্তু এই মানসিক 
পুরস্কারের প্রয়োগও কখনই ব্যক্তিগতভাবে হবে না। এ প্রয়োগ হবে দলগত 


১১৪ শিল্ষ]-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


ভাবে। অর্থাৎ পুরস্কার দেওয়া হবে মিলিত দলকে এবং দলের সাফল্যের জন্য-_. 
“ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির সাফল্যের জন্য নয় । 


প্রশ্নাবলী 


1. Discuss the modern concept of freedom. How can 
You reconcile this concept of freedom with the need of 
‘discipline in the school ? 

Ans. (পৃঃ ৮৯ পৃঃ ১০০) 

2. Write an essay on “Free Discipline? — ( B. T. 1958 ) 

Ans (পু ৯৫--পৃঃ ১০৪) 

3. "Discipline is not an external thing like ‘order? but 
Something that touches the inmost springs of conduct.” 
Explain and indicate the educational implications of this 
Statement. ( B. T. 1959 ) 

Ans, (GE va—*j: ১০০) 

4. What is the place of discipline in child-centred 
education. ( B. A. 1957 ) 

Ans, (aj: ৮৯__পৃঃ ১০০) 

5. What do you understand by “free discipline" and 
"what is its place in school ? ( B. A. 1958 ) 

Ans. (পৃঃ ৯৫__ পৃঃ ১০৪) 

6. What are the ostensible a 
Discuss the value of stand 
"school. 

Ans, (পৃঃ ১০৫_ পৃঃ ১১৪) 


7. What do you mean by "social control»? How can 
such control be created and what are its utilities ? 
Ans, (পুঃ ৯৭%-পৃঃ ১০০) 


8. Discuss the merits and defects of. reward and punish- 
ment as incentives to learning in school, 


Ans. (পুঃ ১০৫__পৃঃ ১১৪) 


ims of punishment ? 
ard forms of Punishment in 


( B. T. 1952 ) 


আট 


বংশধার। ও পরিবেশ 


শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনায় একাধিক বিরোধী agfa ভাবধারার দ্বন্দ্ব 
প্রতিফলিত হতে দেখা ঘায়। ব্যক্তিস্বাতন্ব্য ও সমাজতন্ত্র, বিদ্যালয় এবং সমাজ 
স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা এই শ্রেণীর একাধিক ভাবদ্বন্দের সাক্ষাৎ আমরা ইতিপূৰ্ব্বেই 
পেয়েছি এবং এও দেখেছি যে এই ভাবধারার সংঘাত সম্পূৰ্ণ বান্ধক ও আপাত 


দৃষ্টমান। 
এই ধরণের একটি ভাবসংঘাতের রূপ নিয়ে দেখা দেয় শিশুর ব্যক্তিসত্বাগঠনে 


ছুটি বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর প্রভাব--একটি বংশধারা, অপরটি হল শিশুর 


পরিবেশ । এই বিরোধী প্রভাবের প্রকৃতি বুঝতে হলে বংশধারা ও পরিবেশের 
স্বরূপ ভাল করে জানতে হবে। 


বংশধারার স্বরণ 

বংশধার| বলতে সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা শিশু তার জন্মের মুহূর্তে 
তার মাতাপিতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং তার অন্তান্ত পূর্ববপুরুষদের 
কাছ থেকে পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে | * 

বংশধারা হ’ল সহজাত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ যেগুলি শিশু সঙ্গে নিয়ে জন্মায়! 
শিশু জন্মাবার পরের মুহূর্ত থেকেই নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সুরু করে। 
শিশুর চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু সেই- 
সকল বৈশিষ্ট্য অৰ্জ্জন করে। সেগুলি হ’ল শিক্ষার দান এবং সেগুলির সঙ্গে 
বংশধারাকে মিশিয়ে ফেললে চল্বে না। 

সাধারণতঃ প্রচলিত ভাষণে আমরা বংশধারা বলতে কেবলমাত্র মাতাপিতার 
সঙ্গে শিশুর যেটুকু সাদৃশ্য আছে সেই টুকুকেই বুঝে থাকি। কিন্তু MTI যেমন, 
বংশধারার অন্তর্গত তেমনই বৈসাদৃশ্যগুলিও তার বংশধারার একটা অঙ্গ, কেনন! 
সাদৃশ্যের সঙ্গে বৈসাদৃশ্ঠগুলিও শিশু উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়ে থাকে। 


* বংশধারার শরীরতান্বিক ব্যাখ্যার জন্য লেখকের 'শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান” aT । 


-১১৬ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


সাধারণভাবে বংশধারাকে আমরা তিন শ্রেনীতে ভাগ করতে পারি, যেমন, 
১ | দেহগত (Physical) ২। মানসিক ( Mental) এবং ৩। m: 
প্রকৃতিগত ( Temperameutal)| দেহগত বংশধারা বলতে বোঝায় 
-ব্যক্তির আকৃতি, গঠন, গায়ের রঙ ইত্যাদি। এই শ্রেণীরই অন্তর্গত হল ব্যক্তির 
“এরন্থীাগত (glandular) বৈশিষ্ট্যগুলি। শরীরের বিভিন্ন sm ( gland ) 
কাৰ্য্যধারার উপর দেহের বুদ্ধি ও মনের প্রকৃতি অতি নিবিড়ভাবে নির্ভর করে। 
ব্যক্তির মানসিক বংশধারার মধ্যে পড়ে নানা বৈশিষ্ট্য। প্রথম, গ্রক্ষোভগত 
‘emotional ) সংগঠন ও প্রবৃত্তাদি। দ্বিতীয়, চিন্তন (thinking), কল্পন 
'(imagining), ইচ্ছন (willing) প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়। সম্পাদনের সামৰ্থ্য 
“এবং তৃতীয়, হলো বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক শক্তি। এই মানসিক শক্তিকে আবার 
দু'ভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি এবং বিশেষ শক্তি । বিশেষ শক্তি 
বল্তে বোঝায় বিশেষ কোন ক্ষেত্রে পারদশিতা দেখানর ক্ষমতা, যেমন গাণিতিক 
শক্তি, ভাষামূলক শক্তি, যন্ত্রধটিত শক্তি ইত্যাদি । মনঃপ্রকৃতি (temperament) 
বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, যাকে আমর! চল্তি কথায় মুড, বা 
মেজাজ বলে থাঁকি | দেখা গেছে মনের মৌলিক কাঠামোটির স্বরূপের দিক দিয়ে 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বেশ পার্থক্য আছে এবং এই পার্ধ্যক্যের অনেকখানি সহজাত | 
অলপোর্ট মনঃপ্রক্কতিকে মনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। 


পরিবেশ 


পরিবেশ কথাটির শব্দগত অর্থ হ’ল ব্যক্তির চতুষ্পার্শ। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে 
আমবা আরও ব্যাপক অর্থে পরিবেশকে নিয়েছি। পরিবেশের গণ্তী ব্যক্তির 
Spiga বাইরে আরও অনেক দুর বিস্তৃত হতে পারে। শিক্ষাবিজ্ঞানে 
পরিবেশ বলতে বুঝি সেই সকল শক্তি যেগুলি ব্যক্তির উপর কোন না কোন 
কূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং ব্যক্তির আচরণকে বদলাতে সক্ষম হয়। 
এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী কোন প্রত্বতত্ববিদের সত্যকার পরিবেশ হাজার atata 
বছর আগের মিশর বা ব্যাবিলনের কোনও বিস্মৃত প্রভাতে নিহিত থাকতে পারে, 
আবার তেমনই কোন জ্যোতিবিদের পরিবেশ ছু'পীচশো আলোকবর্ষ দূরের 


“কোনও অজ্ঞাতনামা নীহারিকাকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে। এক কথায় পরিবেশ 


বংশধারা ও পরিবেশ ১১৭ 


হল নেই শক্তি বা শক্তির সমষ্টি যা ব্যক্তির আচরণের উপর প্রত্যক্ষভাবে 
পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ । 

শিশু জন্মাবার মুহূর্ত থেকেই পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং পরিবেশের 
বিভিন্ন শক্তি তার উপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করে দেয়। শিশুকে 
সেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চল্তে হয়, নতুবা তার অস্তিত্বই 
বজায় রাখা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। শিশুর এই প্রচেষ্টাকেই সঙ্গতিবিধান 
(adjustment) বলা হয়। আর এই সঙ্গতিবিধান করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে 
যে আচরণের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা । অতএব পরিবেশের 
কাজ এবং শিক্ষাকে আমরা অভিন্ন বলে ধরে নিতে পারি। 


পরিবেশ বড় না বংশথার1? 


এখন একটা জটিল বিতর্ক বহুদিন ধরেই শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের 
শিরঃপীড়ার কারণ ঘটিয়ে এসেছে। সে বিতৰ্কটি হ'ল, শিশুর ব্যক্তিসভ্বার গঠনে 
বংশধারা বড় না পরিবেশ বড়? এ নিয়ে বহু বিতর্ক ও গবেষণা হয়েছে। 
আমরা এবার সেইগুলির আলোচনা করব। 


বংশধারাবাদী 


একদল শিক্ষাবিদ বলেন যে বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন মূল্যই নেই। 
fae যে বংশধারা নিয়ে জন্মাবে সেই বংশধারাই পুরোপুরি তার ব্যক্তিসত্বার 
প্রকৃতি নির্ণয় করবে, তা তার পরিবেশ যেমনই হোক্‌ না কেন। অর্থাত পরিবেশ 
ভাল হওয়| বা মন্দ হওয়াটার কোন গুরুত্ব নেই এবং তা ব্যক্তির বংশধারার 
মধ্যে কোন পরিবর্তনই আনতে পারে না। এদের আমরা বংশধারা-বাদী 
(Hereditarian) বলে বর্ণনা করতে পারি। বাংলা প্রবাদ “গাধা পিটিয়ে মানুষ 
হয় না” বা ইংরাজী প্রবাদ “শুয়োরের কান থেকে সিন্ধের থলি তৈরী হয় না” 
ইত্যাদি উক্তিগুলি এই বংশধারাবাদেরই সমর্থক। বংশধারাবাদীদের সংব্যাখ্যানে 
শিক্ষার গুরুত্ব খুবই কম। তারা যখন বংশধারাকে অপরিবর্তুনীয় ও অমোঘ বলে 
ধরে নিয়েছেন তখন শিক্ষার বিশেষ কোন মূল্য থাকতে পারে Gnd 
তাদের মতে শিক্ষা শিশুর মধ্যে সত্যকারের কোন পরিবর্তনই ঘটাতে পারে না। 


১১৮ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতন্ব 
পরিবেশবাদী 


তেমনই আর একদল শিক্ষাবিদ্‌ আছেন যার! বংশধারার কোন মূল্য দিতে 
চান্‌ন| । তাদের কাছে পরিবেশই সব। উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে শিশুর 
ব্যক্তিসত্বাকে খুসীমত গড়ে তোলা যায় তা তার বংশধাঁরা যাই থাকুক না কেন । 
এদের আমর! পরিবেশ-বাদী ( Environmentalist ) বলতে পারি ! প্রসিদ্ধ 
আচরণবাদী ওয়াট সন একজন চরম পরিবেশবাদী । তিমি এক জায়গায় বলেছেন 
বে তাকে যদি একটি স্বাভাবিক দ্বাস্থ্যবান্‌ শিশু দেওয়া যায় এবং যদি তিনি নিজের 
ইচ্ছামত পরিবেশকে নিয়ন্ত্ৰণ করতে পারেন তবে তিনি সেই শিশুটিকে তার 
খুসীমত যে কোন শ্রেণীর মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন-_ যেমন, ডাক্তার, 
আইনজীবি, শিল্পী, ব্যবসাদার, এমন কি ভিক্ষুক বা চোর রূপেও। শিশুটির 
পূর্বপুরুষদের প্রতিভা, প্রবণতা, সামর্থ্য, বৃত্তি, জাতি, ইত্যাদি যাই হোক্‌ না 
কেন, তাতে কিছু এসে যাবে না। 

বংশধারাবাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার কোন বিশেষ মূল্য নেই, পরিবেশ- 
বাদীদের কাছে কিন্তু ঠিক্‌ তার বিপরীত । পরিবেশবাদীরা বংশধারার বিশেষ 


কোন মূল্য দেন না। তাদের কাছে শিক্ষাই সব । শিক্ষা অদভূত ক্ষমতার অধিকারী, 
অঘটন-ঘটন-পটিয়সী । 


পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ 


বংশধারাবাদী এবং পরিবেশবাদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী ছুটি সম্বন্ধে 
কোন সিদ্ধান্তে আস্তে হলে আমাদের এ সংক্ৰান্ত পৰ্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণগুলির 
সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হতে হবে | এই বিতর্ককে ভিত্তি করে নানা প্রকৃতির 
গব্ষেণা বহুদিন হতেই হয়ে আস্ছে। 


FAAA পৰ্য্যবেক্ষণ 


বংশধারাবাদীদের মধ্যে প্রথমে ফ্রান্সিস গ্যাপ্টন (Franciss Galton) এর 
নাম করতে হয়। তিনি ডারউইন প্রভৃতি বিখ্যাত মনীবিদের কুলপঞ্জী পর্য্যবেক্ষণ 
করেন এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মানুষের ব্যক্তিসত্বা নির্দারিত 
হয় তার উত্তরাধিকারস্থতরে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা । কার্ল পিয়াসন 


যমজ পৰ্য্যবেক্ষণ ১১৯ 


( Karl Pearson ) পরে গ্যাপ্টনের কুলপঞ্জী পর্য্যবেক্ষণের কাজটি আরও 
এগিয়ে নিয়ে যান এবং মোটামুটিভাবে গ্যাণ্টনের দিদ্ধাত্তকেই সমর্থন করেন। 
নিয়শ্রেণীর লোকেদের কুলপঞ্জী পৰ্য্যবেক্ষণ সুরু করেন ভাগডেল ( Dugdale ) | 
তীর প্রপিদ্ধ ইয়ুক্‌স্‌ (Jukes) পরিবার পর্য্যবেক্ষণ বংশধারাবাদের স্বপক্ষে 
যায়। কুখ্যাত অপরাধী ইয়ুক্‌সের পরিবারে নিয়-মনোবৃত্তি ব্যক্তির আধিক্য 
দেখে ডাগডেল সিদ্ধান্ত করেন বে ব্যক্তিমত্বাগঠনে বংশধারার প্রভাবই সবচেয়ে 
বেশী doté ( Goddard) এর কালিকাক (Kallikak) পরিবারের 
পৰ্য্যবেক্ষণও বংশধারাবাদীদের স্বপক্ষে উল্লেখ করা চলে। গত আমেরিকা 
বিগ্লবের সময় এক ব্যক্তি দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর সংস্পর্শে আসে । তাদের 
মধ্যে একজন উন্নতবুদ্ধি এবং উচ্চবংশ-জাত। অপরটি স্বল্পবুদ্ধি এবং সমাজের 
নিম্নস্তর থেকে AS | কালক্রমে এই ছুটি নারীকে অবলম্বন করে ছুটি বংশ-শাখা 


, গড়ে উঠে। দেখা যায় যে উন্নতবুদ্ধি মেয়েটির বংশে উন্নতন্তরের ছেলেমেয়েই 


বেশী জন্মেছে এবং Cumafa মেয়েটির বংশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই নিয়- 
স্তরের মানুষ হয়ে জন্মেছে । গডার্ড এছাড়া আরও ৩২৭টি স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির 
পরিবারের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন যে এই পরিবারগুলির 
মধ্যে শতকরা ৫৪টি ক্ষেত্রে JAAS উত্তরাধিকারস্থত্রে পাওয়া। 


যমজ পৰ্য্যবেক্ষণ 

ব্যক্তির উপর বংশধারা ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব নির্ণয়ের জন্য যমজ 
সন্তান পৰ্য্যবেক্ষণ পদ্ধতি খুবই সহায়ক । যমজ সন্তান দু’শ্রেণীর হতে পারে_ 
সমকোষী বা অভিন্ন যমজ এবং ভিন্নকোষী যমজ। সমকোষী যমজ বলতে 
বোঝায় থে ছুটি শিশুই এক এবং অভিন্ন মাতৃপিতৃ-কোব থেকে জন্মেছে এবং 
ভিন্নকোষী ঘমজ বলতে বোঝার যে ছুটি সন্তান ছুটি বিভিন্ন কোষ থেকে জন্মলাভ 
করেছে। সমকোষী যমজের ক্ষেত্রে বংশধারা একেবারে অভিন্ন । এখন যদি 
ছুটি সমকোধী যমজ শিশুকে জন্মাবার পর থেকেই ছুটি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ 
করা হয় তাহলে তাঁদের পধ্যবেক্ষণ করে দেখা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে কোন 
পরিবর্তন দেখা দিয়েছে কিনা ॥ যদি দেখা যায় বে তাদের পরিবেশের বিভিন্নতা 
সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি তবে বুঝাতে হবে যে 


৮ 


১২০ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


বংশধারাই সব, পরিবেশ কিছু নয়। কিন্তু যদি দেখা যায় যে বিভিন্ন পরিবেশে 
মানুৰ করার জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যাচ্ছে তবে বুঝতে হবে 
যে পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ | 

থৰ্নভাইক, মেরীম্যান, উইংফিল্ড, হলজিনগাঁর প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা যমজ- 
সন্তান নিয়ে অনেকগুলি পরীক্ষণ চালান। নিউম্যান এবং মুলার প্রায় দশটি 
ক্ষেত্রের উল্লেখ করেন যেখানে সমকোষী যমজ সন্তানেরা! ঘটনাচক্রে ছুটি বিভিন্ন 
পরিবেশে মাহ হয়েছে। সুইসিনগার ( Schwesinger) এই সমস্ত 
পরীদ্ষণের ফলাফলের একটি সারাংশ তৈরী করেন। তা থেকে দেখা যায় 
যে সমকোষী যমজ যদি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয় তব তাদের মধ্যে বেশ 
কিছুট| বৈষম্য প্রকাশ পায়, যদিও তাদের মূলগত সাদৃশ্য অক্ষুই থ৷কে। 


বংশধার। ও বুদ্ধি 


বুদ্ধির দিক দিরে শিশুর ব্যক্তিসত্বানিৰ্ণয়ে বংশধারার প্রভাব বেশ গুরত্বপূৰ্ণ। 
বুদ্ধির উপর পরিবেশের ক্ষমতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলেই অধিকাংশ 
মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা । সমকোধী ও ভিন্নকোষী যমজ সন্তান, এক পিতা- 
মাতার সন্তান, এক গোষ্ঠীগত ভাইবোন প্রভৃতিদের উপর প্রদত্ত বুদ্ধির অভীন্ষ| 
থেকে দেখ! গেছে যে এদের মধ্যে বংশধারার মিল যত বেশী বুদ্ধির অভীক্ষার 
ফলও তত কাছাকাছি। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান শান্দ্রের হিসাব 


S 


অনুযায়ী এই বিভিন্ন দলের মধ্যে সহপরিবর্তন ( corre 
তালিকা নিয়ন্ধপ পাওয়া গেছে। 
সমকোধী যমজ 
ভিন্নকোবী যমজ 
এক পিতামাতার সন্তান 
এক গোষ্ঠীগত ভাইবোন ... 
সন্বন্ধহীন ছেলেমেয়ে 


lation ) এর মানের 


E I E cs 


শিক্ষায় বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব ১২১ 


এ ছাড়া শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে তার পিতামাতার বৃত্তি এবং সামাজিক 
অবস্থানেরও একটা নিকট সম্বন্ধ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, যে সকল ব্যক্তিরা 
উন্নত শ্রেণীর বৃত্তি অনুসরণ করেন তদের ছেলেমেয়েরা উন্নতবুদ্ধির হয়, যারা 
নিয়শ্রেণীর ব্যবসায়, বা কেরানীগিরি, মিস্তীগিরি ইত্যাদি পেশা অনুসরণ করেন 
তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির স্বল্পতা দেখা যায়। বুদ্ধির উপর বংশধারার 
যে যথেষ্ট প্রভাব আছে তা এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। 


শিক্ষায় বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব 


বংশরধারা ও পরিবেশ নিয়ে এই সকল গবেষণা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই 
আস্তে পারি যে ব্যক্তিসত্বার সংগঠনে উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্পূর্ণ । 


- এ ছুঃয়ের মধ্যে কোনৃটি বড় এবং কোনৃটি ছোট, এ বিতর্ক নিয়োজন ও 


অর্থহীন | কেননা, কেবলমাত্র বংশধারা শিশুর ব্যক্তিসত্বাকে গড়ে তুলতে পারে 
না, তেমনই কেবলমাত্ৰ পরিবেশও শিশুকে তার পূর্ণ বিকাশ-নাধন করতে পারে 
না। ব্যক্তিদত্বা এ দুয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। বংশধারা জোগায় 
কীচামাল আর পরিবেশ তাই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিসত্বার পরিণতরূপ 1 

আবার কেবলমাত্র বংশধারা ও পরিবেশের নিছক যোগফল বা! সমষ্টিকেই 
ব্যক্তিসত্বা ভাবলে ভুল হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিমভ্বাকে বিশ্লেষণ করলে কেবল 
খানিকটা বংশধারা এবং খানিকটা পরিবেশের ফল পাওয়া যাবে যে তাও 
নয়। এ দুয়ের সংঘর্ষে QE বদলে যায়, এবং তাদের মধ্য থেকে তৃতীয় একটি 
সত্বার আবির্ভাব হয়। তারই নাম ব্যক্তিসভ্বা। 

শিশুর শিক্ষায় বংশধারার প্রভাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে । মনে 
রাখতে হবে শিক্ষার্থীর বংশধারাই তার শিক্ষার গতি ও সীমারেখা নিয়ন্ত্ৰিত 
করে দেবে। কি ভাবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়। হবে, কি স্তরের শিক্ষা দেওয়া হবে 
এবং কোথায় দেই শিক্ষার সীমারেখা টানা হবে এ সকল মূল্যবান তথ্যগুলি 
মির্দ্ধারিত করে দেবে বংশধার| | 

শিক্ষার শিক্ষার্থীর দৈহিক বংশধারার প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। 
দৈহিক আকৃতি, গঠন ইত্যাদি শিশুর শিক্ষাকে তেমন প্রভাবাস্িত করে না | 
অবশ্য যদি শারীরিক কোনও খুঁত বা৷ অমম্পূর্ণতা থেকে থাকে তবে তা শিশুর 


১২২ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


শিক্ষার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ত্যাডলার (Adlerez 
পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শারীরিক ক্রটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
নিয়তাবোধ (sense of inferiority) প্রচুর জন্মে থাকে | 

মানসিক বংশধারা কিন্ত শিশুর শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে ॥ 
বিশেষ করে বুদ্ধির প্রভাব শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দেখা গেছে যে gT- 
কলেজের সাফল্য অনেকখানি (eo সহপরিবর্তনের মান ) নির্ভর করে বৃদ্ধির 
উপর। অতএব শিশু কি পরিমাণ বুদ্ধির অধিকারী তার উপর তার শিক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে নির্ভরশীল এবং পরিবেশের চাপে বুদ্ধির বিশেষ পরিবর্তন হয় না বলেই 
সাধারণতঃ মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই ব্যাপারটা বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তন- 
শীলতা নামে মনোবিজ্ঞানে পরিচিত । এই তত্ব অনুযায়ী শিশুর qu মোটামুটি 
ভাবে অপরিবন্তিতই থাকে। অবশ্য কতকগুলি আধুনিক পরীক্ষণে এই 
প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধিত। করা হয়েছে | দেখা গেছে যে উপযুক্ত পরিবেশের; 
নিয়তে বুদ্ধ্যব্ের পরিবর্তনও ঘটান যার । তবে এই তথ্যটি এখনও পুরোপুরি, 
সমধিত হয়নি। বুদ্ধি বা সাধারণ ক্ষমতা ছাড়াও আরও অনেক বিশেষ ক্ষমতা, 
শিশু উত্তরাধিকার scm পেয়ে থাকে qp শিশুর শিক্ষাকে রীতিমত গ্রভাবান্বিভ 
করে থাকে। ভাষামূলক শক্তি, যন্তরঘটিত শক্তি, গাণিতিক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন 
বিশেষ শ্তিগুলি শিশুর শিক্ষার প্রকৃতি ও কারধ্যকারিতাকে নিয়ন্ত্ৰিত করে থাকে। 

এই সকল তথ্য থেকে আমরা মোটমুটিভাবে ধরে নিতে পারি যে শিশুর 
মানসিক ক্ষমতা সহজাত ও একরকম অপরিবর্তনীয়। অতএব শিশুর শিক্ষা এই 
দিক দিয়ে অনেকখানি বংশধারার উপর নির্ভরশীল। 

শিশুর মন:প্রক্কতিরও শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব আছে। 
শিশুর মনের মৌলিক সংগঠনের স্বরূপ নির্দারিত করে দেয় এবং তার ব্যক্তি- 
সন্ধার কাঠমো গড়ে তোলে । শিশুর মানসিক সংগঠনের অঙ্গে শিক্ষা, 


অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। মনঃ প্রকৃতি বা মনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার 
CS উপর শিক্ষার সফলতা অনেকটা নির্ভর করছে এবং মনঃপ্রক্ৃতি, 
আবার নির্ভর করছে শিশুর বংশধারা বা উত্তরাধিকারের উপর | 

কিন্ত তা বলে এ ভাবনেও ভুল হবে যে ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি নিয়ন্ত্ৰিত হচ্ছে 
বংশধারার দ্বারা। আগেই বলেছি যে বংশধারা শিক্ষার গতিপথ এবং সীমারেখা! 


নির্ধারিত করে দেয় কিন্তু শিক্ষার মুল অবয়ব গড়ে ওঠে পরিবেশের প্রক্রিয়ার, 


এই মনঃপ্রক্কতি 


শিক্ষকের কর্তব্য ১২৩ 


GOD) পরিবেশই বংশধারাকে রূপময় করে ভোলে। হাতুড়ির কঠিন দায়ে 
যেমন আকুতিহীন লোহার তাল বিশেষ একটা রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় তেমনই 
"পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার চাপে গঠনহীন রূপহীন বংশধারা সাবয়ব হয়ে ওঠে | 
অতএব শিশুর শিক্ষা একদিক দিয়ে যেমন বংশধারার উপর নির্ভরশীল তেমনই 
"আবার নির্ভরশীল পরিবেশের বিভিন্পধন্মী প্রতিক্রিয়ার উপর 1 

এ থেকে আমরা আর একটি অতি মৃল্যবান্‌ দিদ্ধান্তে পৌছতে পারছি। শিশুর 
শিক্ষা এবং ব্যক্তিসভ্বাগঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব হল অদীম | পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের 
উপর যখন শিশুর ব্যক্তিসত্বীর eb এতখানি নির্ভর করছে তখন শিক্ষকের 
দায়িত্ব ও কর্তব্য যে প্রচুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

শিক্ষক শিশুর বংশধারার প্রকৃতি বদলাতে পারেন না বা তার সঙ্গে কিছুটা 
‘যোগ করেও দিতে পারেন না_এ কথা সত্য কিন্ত বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত 
করাটা অনেকখানি শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বংশধারার পূর্ণবিকাশ নির্ভর 
করে পরিবেশের উপর। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই বংশধারা স্বাভাবিক ও সহজ 
পথে এগোতে পারে, তার বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে পারে এবং 
পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌছতে পারে। বংশধারা থাকে অবিকশিত asiaa: 
বৈচিত্র্যের রূপে শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় । একমাত্র উপযোগী পারিবেখিক 
শক্তিগুলিই সেই সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে জাগাতে এবং পুর্ণভাবে বিকাশ 
করতে পারে । 


শিক্ষকের কর্তব্য 


শিক্ষার্থীর বংশধারার সুষ্ঠু ও পূর্ণ বিকাশের জন্য সুবিবেচক শিক্ষকের কি কি 
করা উচিৎ তার একটা বিবরণী নীচে দেওয়া হল I 

51 আধুনিক ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত 
করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক শক্তি অনুযায়ী শ্রেনী-বিভাজন করা এবং 
তাঁদের সামর্থ্যের উপযোগী করে শিক্ষণ-গ্রক্রিয়াটির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করা 1 

২। শিক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা এবং যাতে শিক্ষার্থী 
সার্থক ও কাধ্যকরী শিখন লাভ করতে পারে তা দেখা । 

er প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি ও সামৰ্থ্য পৰ্য্যবেক্ষণ করা এবং সেইমত 
শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত করা। 


১২৪ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


8। শিক্ষার্থীর মানসিক' স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক 
মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে শিশুদের মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা করা। 
$1 স্কুলে স্বাস্থ্যপ্ৰদ পরিবেশ গড়ে তোলা|। ক্রীসঘরগুলি যথেষ্ঠ প্ৰশস্ত 


এবং আলো-বাতাসময় করা। খেলাধূলা ও অন্তান্ত সহ-পাঠক্ৰমিক কার্ধযাবলীর 


ব্যবস্থা রাখা I 


৬ | শিখন-সহায়ক আধুনিক উপকরণগুলির বহুল ব্যবহার করা । শিক্ষক- 
শিক্ষার্থীর অনুপাত বিজ্ঞান-সন্মত করে তোলা I ৃ 


৭ | শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির wg নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষণ করা, 


চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা এবং স্থাসথয-রক্ষার আইন-কানুন সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদিগকে 
অবহিত করা। 


vi শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা। পশ্চাদৃ- 


পদদের অনাফল্যের কারণ নির্ণয় করা এবং তাদের সংশোধনের জন্য উপযুক্ত 
নির্দেশ দেওয়া। 


>l হ্থ-পরিচালনা ও arata সাহায্যে শিক্ষার্থীকে তার পক্ষে উপযোগী 
PÉR অনুসরণ করতে সাহাব্য FA | 


প্রশ্নাবলী 


1. Discuss the question whether ‘nature and ‘nurture,> 
inherited endowment or environmental influence, has the 
more potent effect on determining a child's development, 


(B. T. 1953) 
Ans, (পুঃ ১১৭--পৃঃ ১২৩) 

2. Why more stress is now-a-dayslaidon the influence 
of environment rather than on heredity in regard to the 
mental development of children ? (B. T. 1954) 

Ans. (পৃঃ ১২০ পুই ১২৪) * 

3. Discuss the relative importance ` of heredity and 
environment in either (a) intellectual Srowth of children 


or(b) their emotional developments. (B. T. 1955) 
Ans. (পৃঃ ১২৩- পৃঃ ১২৩ )* - 


* লেখকের ‘শিক্ষাত্রয়ী মনোবিজ্ঞান’ ara] | 


প্রশ্নাবলী ১২৫ 


4. "Development is neither an unfolding of heredity 
without influence from the environment nor a process of 
being passively moulded by the environment."—Discuss. s 

(B. T. 1957) 

Ans, ( পৃঃ ১১৭ _ পৃঃ ১২৩) 

5. Write an essay on the influence of heredity and 
environment on the mental development of children. 

(B. T. 1958) 

Anus. (পৃঃ ১১৫ _ পৃঃ ১২৩) 

6, Discuss the part played by heredity and environment 
in their distinctive functions ? (B. T. 1959) 

Ans. (পৃঃ ১১৫ পুঃ ১২৩) 

7, How does heredity influence education ? 

(B. A. 1957) 

Ans. (পৃঃ ১২০_ পৃঃ ১২৪) 

8. Discuss the relative influence of heredity and 
environment on the educational attainments of children ? 

(B. A. 1958) 

Aus. (পৃঃ ১২০--পৃঃ ১২৪) 

9. What do you understand by nature and nurture? 
Which, in your opinion, seems to have more potent effect 
in determining a child's development ? Give reason for 
your answer. (B. A. Hons. 1959) 


Anus. (পৃঃ ১১৫ পৃঃ ১২৩) 


+ লেখকের "mti মনোবিজ্ঞান" a 


নয় 
খেল ও শিক্ষা! 


শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রতিপদে আমর! একাধিক পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার 
সংস্পর্শে এসে থাকি। এই ভাব-সংঘাতগুলিই শিক্ষার লক্ষ্যকে অনিদ্দি্ট করে 
তোলে, তার সহজ গতিপথকে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং শিক্ষার কাৰ্য্যকলাপকে সু 
করে তোলে। অথচ এই ভাবমূলক দ্বন্বগুলি প্রকৃত নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্য এবং 
সমাজতন্ত্রতা, বিদ্যালয় এবং সমাজ, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা ইত্যাদি ভাবসংঘাত- 
গুলির প্রকৃতি আলোচনা করার সময় আমরা তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। 

এই রকম আর একটি ভাব-নংঘাতের সাক্ষাৎ পাই আমরা খেলা ও শিক্ষার 
মধ্যে। খেলা এবং শিক্ষা ছুইটিই প্রাধীমাত্রেরই অতি স্বাভাবিক ও অতি 
আদিম আচরণ। কিন্তু চিরকালই এ ছুটির মধ্যে আমরা একটি বিরাট ব্যবধানের 
কল্পনা করে এসেছি । সাধারণতঃ খেলাকে প্রাণীর উদ্দেশ্যহীন, অংসলগ ও অনর্থক 
আচরণ বলে ভাবা হয়ে থাকে এবং শিক্ষাকে উদ্দেশ্যপূৰ্ণ, সুনিয়ন্ত্রিত ও সার্থক 
আচরণ বলে মনে কর। হয়ে থাকে। ফলে এ ছুটির মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে 
পারে এটা ভাবা দূরে থাকুক, সাধারণ পিতামাতা শিক্ষক সকলেই মনে করে 
“এসেছেন যে খেলা ও শিক্ষা পরম্পর-বিরোধী। খেলার সময় খেলা, পড়ার 
সময় পড়া, এই ছিল প্রাচীন শিক্ষাবিদূগণের নির্দেশ । gom মধ্যে কোন মিন 
নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণা বদলে গেছে। খেলাকে 
আর অর্থহীন অসংলগ্ন আচরণ বলে মনে করা হয় না। বরং আধুনিক 
প্রগতিশীল শিক্ষাবিদূগণ নতুন শিক্ষা পরিকল্পনায় খেলাকে শিক্ষার একটি অতি 
কাৰ্য্যকরী মাধ্যম ন্ন্পে ব্যবহার করে থাকেন। এ থেকেই খেলার মাধ্যমে শিক্ষা 
( Playway ) কথাটির a0 হয়েছে। খেলার এই আধুনিক ধারণাকে বুঝতে 
ইলে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ্গণ খেলার যে বিভিন্ন সংব্যাব্যান 
দিয়েছেন সেগুলির সঙ্গে আগে আমাদের পরিচিত হতে হবে। 


খেলার বিভিন্ন তত্ব 


অতি প্রাচীনকাল হতেই খেলা'বস্তটি কি এবং কেনই বা প্রাণীমাত্রেই খেলে 


এ প্রশ্ন দার্শনিক এবং মনোবিজ্ঞানীদের প্রচুর কৌতুহল জাগিয়ে এসেছে। 


খেলার বিভিন্ন তত্ব ১২৭ 


শিশুর খেলার সংব্যাখ্যানরূপে একাধিক sge আমাদের হাতে এসে 
পৌছেছে। 


অভিরিক্ত শক্তিনিকাশনের eq (Theory of Surplus Energy) 


খেলার এ vgb বোধ করি প্রাচীনতম A মতবাদট প্রথমে জার্ম্মান 
কবি ও শিক্ষাবিদ শিলার ( Schiller) এবং পরে ইংরাজ দার্শনিক স্পেন্সার 
(Spencer) প্রচার করে থাকেন। এ S7 এটিকে সময় সময় শিলীর- 
প্পেন্সার তত্ব বলেও বর্ণনা করা হয়। এই মতবাদটি অনুযায়ী ক্রমবিকাশমান 
শিশুর যে Us ও শক্তিটুকু তার জীবনধারণের wy ব্যমিত হয় না সেটুকু 
খেলার মাধ্যমেই প্রকাশ পায় । এই মতবাদটির মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও 
এটিকে সম্পূর্ণভাবে নেওয়া যায় না। তার কারণ হলো _ 

প্রথম, এটি খেলার যান্ত্ৰিক ব্যাখ্যা। বয়লারের মধ্যে যখন বাষ্প অতিরিক্ত 
হয়ে যায় তখন সেই-উদ্বৃত্ত বাষ্পকে বার করে দেবার ব্যবস্থা রাখতে হয়। এই 
মতবাদে খেলাকে অনেকটা সেই ভাবেই কল্পনা করা হয়েছে। এখানে খেলা 
একটা পরিষ্কার শরীরতত্বমূগক প্রক্ৰিয়া ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যে খেলে 
তার কোনো ইচ্ছা বা অভিরুচির কোন মূল্যই এখানে দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া 
এই মতবাদ অনুযায়ী খেলার শারীরিক চাহিদা মেটান ছড়া আর অন্ত কোন 


কাজই নেই ৷ 
দ্বিতীয়, লাফান, ঝীপান, দৌড়ান, হাসা ইত্যাদি খেলার মধ্য দিয়ে যদিও 


শিশুর প্রচুর শক্তি বহিপ্রকাশ পাবার সুযোগ পায় তবুও এমন অনেক খেলা 
আছে যাতে শিশুর কোনরকম শক্তি বা উদ্ম ব্যয়িত হয় না। এমন কি শিশু 
যখন অসুস্থ অর্থাৎ যখন অতিরিক্ত শক্তি-নিকাশনের কোন কথাই ওঠে না তখনও 


তাকে খেল] করতে দেখা যায় । 
তৃতীয়, খেলার মধ্যে যে একটা সুসংহত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ আছে সেটার 


কোন ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে নেই । 


REESE v9 (Theory of Recapitulation) 


এই মতবাদটি যদিও বেশ প্রাচীন তবু ষ্টানৃলী হল (Stanley Hall ) 
প্রথম এর সুচিন্তিত রূপদ নি করেন। তাঁর মতে খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার 


১২৮ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতন্ব 


পূর্বপুরুষদের অনুষ্ঠিত আচরণওলি আবার সম্পন্ন করে থাকে। শিশুদের বিভিন্ন 
বয়সের বিভিন্ন খেলা পৰ্য্যবেক্ষণ করে হল এই সিদ্ধান্ত করেন যে মানবজাতি তাঁর 
ক্ৰমবিবৰ্ত্তনের পর্যায়ে যে সকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্ৰম করেছিল শিশু 
তার বিভিন্ন বয়সে খেলার মধ্য দিয়ে সেই সকল আচরণের সম্পাদন করে থাকে। 

উদাহরণস্বরূপ, মানবজাতি প্রথমে ছিল নগ্ন, শিকারী, যাযাবর ও নিষ্ঠুর । 
শিশুও প্রথম জীবনে নগ্রদেহ, পরিভ্রষণশীল ও দয়া-মমতা প্রভৃতি অনুভূতিশৃন্ | 
পরে মানব ধীরে ধীরে সামাজিক হয়ে উঠল, শিশুর মধ্যেও সামাজিক সচেতনতা 
দেখা দিল। মানুষের জীবনে এল দলগত যুদ্ধের দিন, শিশুও তীর-ধন্থুক ইত্যাদি 
নিয়ে খেলা সুরু করল | alas তারপর ধীরে ধীরে স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল সমাজ- 
জীবন যাপন করতে সুরু করল। শিশুও ক্রমশঃ শান্ত, ও সমাজ-প্রিয় হয়ে 
উঠ্‌ল। এইভাবে মানবসভ্যতার অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে শিশুর খেলার 
একটা বাস্তব সঙ্গতি খু'জে বার করা যেতে পারে। একেই পুনরনু্ঠানের 
( Recapitulation ) তত্ব বলা হয়। এই oga যথে& চমতকারিতা৷ 
থাকলেও নানা কারণে এটিকে সমর্থন করা চলে না। 

প্রথম, বিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়ে এ eut সমর্থনযোগ্য নয়। মানবজাতির 
বিভিন্ন যুগের সমষ্টিগত আচরণের সঙ্গে শিশুর আচরণের কোন বাস্তব সম্বন্ধ 
থাকতে পারে না। . 


দ্বিতীয়, এ মতবাদে স্বাধীন-ইচ্ছা-ও প্রচে্টা-সম্পন্ন প্রাণীরপে শিশুকে কল্পনা 
করা হয়নি। 


MI আচরণ 
পরিবেশেরও ব্যক্তি-আচরণ 
এই পুনরনষ্ঠানের তত্ত্বটি কিন্তু এক সময়ে 
Wife হয়েছিল এবং বিদ্ধালয়ের বিভিন্ন 
পকভাবে এ মতবাদটির প্রয়োগ করা৷ হত ॥ 
শেষ মূল্য দেওয়া হয় না। 


ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির তত্ব (Theory of Future Preparation) 


কার্ল AA নামে একজন 


ইস্‌ মনোবিজ্ঞানীর মতে শিশুর খেলা তার ভবিষ্যৎ 
পরিণত জীবনের জন্য নিজে 


কে প্রস্তুত করার প্রয়াসমাত্র ছোট মেয়ে যখন, 


E. 


খেলার বিভিন্ন ws ১২৯: 


পুতুল খেলে, বা ছোট ছেলে যখন বাবার চেয়ারে বসে টেলিফোন ধরে তখন 
আদলে সে তার ভবিষ্যৎ জীবনের আচরণের সঙ্জে নিজেকে পরিচিত করে নিচ্ছে ॥ 
বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের খেলা দেখে বোঝা যাবে যে দে কোন্‌ ধরনের ভবিস্তৎ- 
জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে। যে শিশু কলকজা! নিয়ে খেল! 
করে তার সম্বন্ধে বলা চলে যে বড় হয়ে যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত কাজের জন্য প্ৰস্তুত 
হওয়াটাই তার আভ্যন্তরীণ ইচ্ছা I 

agaa মতে মানব-শিশু জন্মানর সময় পরিণত জীবনের কোন আচরণই ' 
জানে না| অথচ তাকে বাঁচতে হলে সেগুলি শিখতে হবে । এই শেখার মাধ্যম 
হ’ল খেলা। নিয়নশ্রেণীর প্রাণীরা জন্মের সময় থেকেই পরিণত জীবনের আচরণে 
অভ্যন্ত। সেইজন্য তাদের মধ্যে খেলা কম এবং যতই উচ্চতর প্রাণীর স্রেত্রে 
যাওয়া যাবে ততই দেখা যাবে যে খেলার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বাড়ছে । মানুষের 
ক্ষেত্রে খেলা বৈচিত্র্য ও পরিমাণে সর্ববারিক | এই থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় ষে 
খেলা ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির মাধ্যম বিশেষ 1 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য স্বীকার করেন যে শিশুর আভ্যন্তরীণ চাহিদাই_ 
খেলাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু খেলাকে পরিণত জীবনের জন্য প্রস্তুতি বলে 
বর্ণনা করা ভুল হবে । খেলার মধ্যে দিয়ে নানা আচরণ শিশু শেখে একথা 
মানূলেও এটা বলা অতিশয়োক্তি হবে যে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং কৌশলগুলি আয়ত্ত করাটাই খেলার উদ্দেশ্য | জ্ঞান ও. 
কৌশল আয়ত্ত করাট। নিছক আনুষঙ্গিক হিসাবেই খেলার সঙ্গে সঙ্গে এসে থাকে । 


বিরেচনের wg (Theory of Catharsis) 


এ তত্বটিও বহু প্রাচীন, যদিও আধুনিক ক্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে এর শুরুত্ব 
আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। এ তত্বটির অর্থ হ'ল শিশু খেলার মধ্য 
দিয়ে তার মনের অবদমিত কামনাগুলিকে yenta করে। ক্রয়েডের মতে 
মানুষ কতকগুলি আদিম অপভ্যোচিত ইচ্ছা নিয়ে জন্মায়। সেগুলি feu 
আমাদের সামাজিক পরিবেশে পূর্ণ হবার সুযোগ পায় না। ফলে শিশু নিজের 
অজ্ঞাতপারেই সেগুলিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয় । এই অবদমিত ইচ্ছাগুলি 
খেলার মধ্যে দিয়ে তৃপ্তিলাভ করে। যেমন শিশুর জন্মগত একটা আদিম বাসনা 


১৩০. শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতন্ব 
হলো ময়লা নিয়ে খাট! Geatóphilia) | সভ্য পরিবেশে এটি প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ 
বলে শিশু খেলার ছলে ধুলো, বালি, কাদা নিয়ে ঘেঁটে তার সেই ইচ্ছাকে তৃপ্ত 
করে। তেমনই শিশুর হিংস! যুযুৎসা প্রভৃতির কামনা তৃপ্তি পায় ফুটবল, 
হা-ডু-ডু ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক খেলার মধ্য দিয়ে 

ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যানের মধ্যে বে যথেঃ সত্য আছে সে বিষয়ে সন্দেহ 
“নেই। খেলার মধ্যে যে TETÉSI স্বাভাবিকতা থাকে তা থেকে পরিষ্কার 
বোঝা যায় যে এর পিছনে মনের জোর তাগিদ নিশ্চয়ই আছে এবং খেলার 
শেষে যে আনন্দ শিশু পায় তা থেকেও এ সিদ্ধান্ত করা যায় বে খেলার মধ্যে 
দিয়ে শিশুর কোন অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তি ঘটেছে! তবে ক্রয়েডের এই ব্যাখ্যাটি 
পুরোপুরি মনোবৈজ্ঞানিক অতৃপ্ত কামনার তৃম্তিদান ছাড়াও শিশুর জীবনে 
খেলার আরও প্রভাব আছে । মনোবৈজ্ঞানিক ছাড়াও খেসার একটা দর্শন- 
শান্্ৰমূলক দিক আছে | 


জীবন স'ক্ৰুয়তার v (Theory of Life Activity) 


খেলার এই তত্বমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন জন ডিউই। তিনি খেলাকে জীবন 
লক্ৰিয়তার একট প্রকার ভেদ রূপে বৰ্ণন৷ করেছেন। তীর মতে সক্ৰিয়ত| 
প্রাণীমাত্ৰেরই অস্তিত্বের পক্ষে অপৰিহাৰ্য | জীবন মানেই সক্রিরতা। অতএব 
প্রাণী কাজ করা ছাড়া বাঁচতেই পরে না। কৰ্ম্ম তার প্রাণের পরিচায়ক | 
এখন ব্যক্তিগত কাজ নানারূপ হতে পারে। শিশুর ক্ষেত্রে তা হল খেলা অর্থাৎ 
এমন কর্ম য। কোন বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি উদ্দিষ্ঠ নয়। শিশু যখন বড় হয় তখন 
তার এই কাজ ছু শ্রেণীর হয়ে যায়, লক্ষ্য-উদ্দিঠ এবং লক্ষ্যহীন। লক্ষ্য-উদ্দিঠ 
সক্ৰিয়তাকে আমরা কাজ বলে থাকি, আর লক্ষ্য-হীন সক্রিয়তাকে বলে থাকি 
CUTE পরিণত ব্যক্তিরা লক্ষ্য-উদ্দি এবং লক্ষ্য-হীন PIT কাজই করে 
থাকে। শিশু কেবল লক্ষ্যহীন কাজই জানে। 

খেলার এই ধরণের একট ব্যাখ্যা দিয়েছেন. ভ্য়েবেল। তাঁর মতে খেলা 
হচ্ছে শিশুর আত্ম-সক্রিয়তা | অন্তনিহিত সত্তাকে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে 
নিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন খেলার | এইজপ্তই স্রয়েবেলের প্রবন্তিত কিণ্ডার- 
গার্টেন পদ্ধতিতে খেলা একটা! বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। 


খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা '_ ১০৬১ 


এই তত্বগুলির মধ্যে কোনটি ভুল কোনটি ঠিক বলা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি 
মতবাদেই অল্সবিস্তর সত্য আছে । তবে অতিরিক্ত শক্তি-নিফাশনের তত্ব এবং 
পুনরনুষ্ঠানের তত্ব, এ দুটিকে নিতান্তই অসম্পূর্ণ বলে বাদ দিতে পারি। 
ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির ব্যাখ্যাটি সত্য হলেও পূর্ণাঙ্গ তন্বরূপে ওটিকে নেওয়া যায়- 
না, কেননা জ্ঞান অর্জন বা কৌশল আয়ত্করণকে খেলার মূল লক্ষ্য বলা চলে 
না। তবে খেলার মাধ্যমে যে শিশু প্রচুর জ্ঞান এবং কৌশলের অধিকারী হয় 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেটিকে শিশুর খেলার লক্ষ্য বললে ভুল হবে ।' 
খেলার বিরেচক তত্বটিকে মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা৷ চলতে পারে । 
খেলার মধ্য দিয়ে যে শিশুর অতৃপ্ত চাহিদাগুলি তৃপ্ত হয় এ কথা অনম্থীকারয্য। বিশেষ 
করে পরিণত বয়সের খেলাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অতৃপ্ত কামনাগুলি তৃপ্ত হবার 
যে সুযোগ পায় এও প্রমাণিত সত্য ॥ কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়ে এই ব্যাখ্যা 


aga হলেও শিক্ষাবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এ ব্যাখ্যাটিকে সম্পূর্ণ বলা চলতে 


পারে না। জন্‌ ডিউইর জীবন সক্ৰিয়তার ব্যাখ্যাটাই এই তত্বগুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা গ্রহণষোগ্য। প্রাণীর অণ্তিত্ব ও বিকাশ সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল 
এবং খেলা সেই সক্রিয়তার একটা বিশেষ রূপ । এই ব্যাখ্যায় খেলাকে জীবন- 
প্রয়াসেরই একট! অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে বৰ্ণনা করা হয়েছে। 


খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা 

খেলা এবং শিক্ষার মধ্যে প্রাচীন শিক্ষাবিদূগণ যে দুস্তর ব্যবধানের কল্পনা: 
করতেন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সেটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার 
পরিবর্তে দেখা দিয়েছে খেলাকে শিক্ষার একটা কার্যকরী মাধ্যম করে তোলার 
প্রচে্টা। ক্যান্ডওয়েল কুক্‌ (Caldwell Cook) নামক একজন শিক্ষাবিদ্‌ 
প্রথম খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা, কথাটির প্রবর্তন করেন। খেলা-ভিত্তিক শিক্ষাকে 
একটি বিশেষ কোন শিক্ষাব্যবস্থা বলে ভাবলে ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে এটি- 
একটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্ৰতিভূ বিশেষ এবং আধুনিক শিক্ষা-- 
সংস্কারের আন্দোলনের মূল বক্তব্যটিই এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে। 
খেলার দশটি বৈশিষ্ট্য 

খেলাকে কেন শিক্ষার ভিত্তি করা উচিৎ এবং কেমন করেই বা করা যায় 
সেটি বুঝতে হলে খেলার প্রত স্বরূপটি আমাদের জানতে হবে। শিশুর খেলা, 


' 


১৩২ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


9 
"পৰ্য্যবেক্ষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি 
হ'ল এই 
প্রথম, খেলা একটি স্বত্্কর্ত আচরণ। শিশু নিজে নিজেই খেলে, খেলার 
জন্য তাকে কোনরূপ চাপ বা! বাহ্যিক উদ্বোধক দিতে হয় না! 
দ্বিতীয়, খেলা একটি স্বাধীন প্রক্রিয়া । অর্থাৎ খেলার সময় শিশু সম্পূৰ্ণ 
স্বাধীনতা ভোগ করে । তার আচরণের উপর কোন রূপ বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ 
থাকে না। 
তৃতীয়, খেলার মধ্যে যে শৃঙ্খলা, সে শৃঙ্খলা অন্তর্জাত। খেলার সময় শিশুকে 
বহু নিয়মকানুন, বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। কিন্তু এগু।ল বাইরের কোন 
শক্তির দ্বারা চাপান হয় না। এগুলি সম্পূর্ণ ম্ব-আরোপিত এবং খেলার mj 
সম্পাদনের জন্যই শিশুর নিজের দ্বারা বিরচিত। 


চতুৰ্থ, খেলার সময় মনোযোগ, উন্মুখতা, আনুগত্য, বাধ্যতা প্রভৃতি, 


শুণগুলি নিজে থেকেই দেখা দেয়। তার জন্য কোন qifz বা কৃত্রিম উদ্বোধক 
লাগে না। 

পঞ্চম, খেলা মাত্রেই স্থজনমূলক। শিশুর স্থজনীস্পৃহা খেলার মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ পায়। খেলার ছলে শিশু যা স্থষ্টি করে বড়দের কাছে তার কোন মূল্য না 
থাকলেও শিশুর কাছে তা পরম অর্থপূর্ণ । j 

ষষ্ঠ, খেলা উদ্দেশ্যমূলক, সুনিয়ন্ত্রিত ও সাৰ্থক আচরণ। খেলাকে যে 
সাধারণতঃ অর্থহীন, অসংঘত উদ্দেশ্যহীন শক্তি ও সময়ের অপচয় বলে মনে 
কর! হয় তাভুল। শিশুর খেলার VOTOS] বড়দের কাছে পরিস্ফুট না হলেও 
শিশুর নিজের কাছে তা বেশ ভাল ভাবেই জানা থাকে | 

সপ্তম, খেলা র আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এর মাধ্যমে শিশু নানা জ্ঞান 
এবং কৌশল শিখে থাকে। এইজন্যই কাল: এ.স প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গরণ খেলাকে 
শিশুর ভবিষ্যতের প্রস্তুতি বলে বর্ণনা করেছেন। 

খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর দেহের যেমন পুষ্টিশাধন হয় তেমনই তার মানসিক, 
অনুহৃতিমূল ক, এবং সামাজিক দিক্গুলিও পরিণতি লাভ করে। বিশেষ বিশেষ 

“বেলার মাধ্যমে শিশুর মনন ও কল্পন শক্তিরও বিকাশ হয়। সময় সময় খেলা 

এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে, যখন এটি জটল সমস্যার আকার ধারণ করে। 
এই ধরনের খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর চিন্তন ও বিচারকরণের শক্তি বিকশিত exi 


| 


di 
] 
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অষ্টম, খেলা শিশুর অবদমিত কামনাগুলিকে তৃপ্ত করে তার মনের শান্তি 
এবং সাম্যতা বজায় রাখে । বাস্তব জীবনে যে সকল কামনা শিশু নানা কারণে 
পূর্ণ করতে পারে না সেগুলি সে খেলার মাধ্যমে পূর্ণ করে। খেলা অবাঞ্ছিত 
কামনাকে বাঞ্ছিত পথে নিয়ে গিয়ে তার তৃপ্তিসাধন করে থাকে । শিশুর 
অসামাজিক প্রবৃত্তিগুলি খেলার মাধ্যমে উন্নীত (sublimated) হতে পারে এবং 
ফলে তার মানসিক অস্থিরতা দুর হয়ে বায়। এই থেকেই উদ্ভূত হয়েছে খেলার 
বিরেচনের তত্বটি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে খেলার সঙ্গে শিশুর মানসিক তৃপ্তির 
একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। 

নবম খেল! শিশুর বিকাশ প্রচেষ্টার সঙ্গে অভিন্ন। ডিউইর মতে প্রাণী- 
মাত্রেই বিকাশ লাভ করে সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে এবং খেলাই হচ্ছে সেই সক্রিয়তার 
একটা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তরূপ। এইজন্য ডিউই খেলাকে জীবন-সক্রিয়তার 


. একটা প্রকারভেদ বলে বর্ণনা করেছেন I 


(খেলা এবং কাজ 


দশম এবং সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ’ল খেলার উদ্দেশ্য খেলার মধ্যেই 
নিহিত। খেলার তৃপ্তি খেলাতেই এবং এর কোন বহিস্থিত লক্ষ্য বা গন্তব্য 
নেই। এইখানেই খেলার সঙ্গে কাজের পার্থক্য! কাজের একটা বহিন্থিত 
লক্ষ্য আছে, সেটা পাওয়াতেই কাজের তৃপ্তি । কাজের তৃপ্তি কাজের মধ্যে নেই, 
আছে বাইরে, কিন্তু খেলার তৃপ্তি খেলার মধ্যেই। 

সাধারণতঃ আমরা কতকগুলো আচরণকে খেলা এবং কতকগুলো আচরণকে 
কাজ বলে বর্ণনা করে থাকি। আসলে এমন কোন সুনিদ্দি্ট বিভাজন রেখা 
এ ছুয়ের মধে) নেই। একই আচরণ খেলা হতে পারে, আবার কাজও হতে 
পারে । নির্ভর করছে আচরণটির লক্ষের উপর | যদি লক্ষ্যটি আচরণটির 
মধ্যেই থাকে, অর্থাৎ আচরণটি সম্পন্ন করাই যদি আচরণের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে 
তবে ও আচরণটি খেলার পধ্যায়ে ফেলা যাবে, আর যদি এ আচরণটির লক্ষ্য 
থাকে বাইরে, অর্থাৎ ও লক্ষ্যটি পাওয়াই হচ্ছে আচরণ সম্পাদনের প্রধান উদ্দেশ্য 
তাহলে এ আচরণটিকে কাজ বলা হবে। যে ফুটবল খেলে নিছক ফুটবল খেলার 
উদ্দেশ্যেই, তার কাছে ফুটবল খেলাটা সত্যকারের খেলা । আর যে ফুটবল খেলে 


১৩৪ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মুলতত্ব 


জীবিকা-অর্জনের জন্য, তার কাছে ফুটবল খেলাটা কাজের পর্য্যায়ে পড়ে । অবশ্য 
সময় সময় খেলা এবং কাজ পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে মিলে যেতে পারে যে 
আচরণের কতটুকু খেলা এবং কতটুকু কাজ তার নিখুঁত সীমারেখা বার করা 
শক্ত হয়ে ওঠে। 


খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার স্বরূপ 


অতএব দেখা যাচ্ছে বে খেলা এমনই একটি আচরণ যা স্বতঃপ্রণোদিত, 
স্বাভাবিক, স্বাধীন এবং তৃপ্তিকর। তার উপরে খেলা উদ্দেশ্যবিহীন বা 
অর্থহীনও নয়। উপযুক্ত পরিবেশ ও উপকরণের সহায়তায় খেলার মধ্য দিয়ে 
যে কোন স্তরের উদ্দেশ্যের সার্থকদিদ্ধি ঘটানো যেতে পারে | 

এইসকল বৈশিষ্ট্যের eo খেলাকে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলাটা আধুনিক 
শিক্ষাসংস্কারের FÁZA প্রধানতম অঙ্গ হয়ে দীড়িয়েছে। শিক্ষাকাৰ্ধ্যের সঙ্গে 
যারাই সংশ্লিষ্ট আছেন তাদের একটা তিক্ত অভিজ্ঞত| হ’ল যে শিশু স্বাভাবিক- 
ভাবে পাঠগ্রহণে কখনই রাজী হয় না এবং শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদি আস্বাভাবিক 
পন্থায় তাকে পাঠগ্রহণে বাধ্য করতে TX] অথচ খেলার ক্ষেত্রে শিশুকে 
কোনরূপ বাহ্যিক চাপও দিতে হয় না এবং সেখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা একট? 
সমস্যাই নয়। অতএব শিক্ষাকে যদি খেলার পৰ্য্যায়ে নিয়ে যাওয়া যার তবে 
শিশুর শিক্ষার প্রতি বীতরাগ ভীতি প্রভৃতি আর থাকবে না এবং সে 
্বতঃগ্রণোদিত ভাবেই ব্যাকরণ বা ভূগোলের পাঠ গ্রহণে উৎসাহিত হবে, যেমন 
গে উৎসাহ বোধ করে প্রজাপতির পিছনে ছুটতে বা বালি দিয়ে রাজপ্রাসাদ 
তৈরী করতে। এই চিন্তাধারা থেকেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক খেলা-ভিত্তিক 
শিক্ষার পরিকল্পনা | 

শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক করা মানে কিন্তু এ নয় যে প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা 
খেলা বলি সেই খেলার পরিমাণ শিক্ষায় বাড়িয়ে দেওয়া। খেলা বলতে এখানে সেই 
সকল আছরণকে বোঝায় যার সম্পাদনের জন্ট শিশু স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করে । 
অর্থাৎ এককথায় শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আগ্রহ-ভিত্তিক করে তুলতে হবে। শিক্ষার 
পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু দুই এমনভাবে নিয়ম্বিত করতে হবে যাতে শিশুর শিক্ষা- 
গ্রহণে স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা দেখ! যায়। অনেক শিক্ষাবিদূই শিক্ষাকে 


খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা ১৩৫ 


শিশুর আগ্রহান্থকুল করাটার ভুল অর্থ করেন। তাঁরা ভাবেন যে শিক্ষাব্যবস্থাকে 
শিশুর মনোমত করার অর্থ হচ্ছে যে শিক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া । শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলির মধ্যে অনেক দুরূহ এবং জটিল বস্তু আছে যা শেখা শিশুর পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজন এবং তাদের মতে শিক্ষাকে শিশুর পক্ষে মনোরম করে তুল্তে 
হলে সেগুলিকে বাদ দিতে হবে। এই সমালোচকগণ মনে করেন যে শিক্ষাকে 
আকৰ্ষণীয় করতে হলে পাঠক্ৰমটি রমণীয় ও সহজ বস্তু দিয়ে ভরিয়ে তুল্তে হবে 
এবং সেখানে কোন RTR বা জটিল বস্তুর স্থান হবে না। কিন্তু এ ধারণা নেহাৎই 
ভ্রান্তিজনক। 

শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ নির্ভর করে তার চাহিদা এবং প্রেষণার উপর । যে 
বস্তুটির প্রতি শিশুর চাহিদা আছে এবং যার জন্য শিশু স্বাভাবিকভাবেই প্রেষণা 
বোধ করে থাকে, সেটি আয়ত্ত করতে শিশু চেষ্টার কোন ক্ৰুটিই করে a 
* দুরূহতা বা জটিলতার কোন প্রশ্নই সেখানে উঠে না। শিশু যখন কোন বিষয় 
শিখতে একবার Ux হয়ে ওঠে তখন দেখা গেছে যত রকম প্রতিবন্ধকই তার 
সাম্নে আঙ্ক না কেন সে তা বিনায়াসে অতিক্রম করে যায়, অবশ্য যদি না সেটা 
তার সাধ্যাতীত হয়। অতএব শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক বা আগ্রহ-ভিত্তিক করতে 
হলে যে তাকে অতি-সহজ বা অতি-দরল করে RTS হবে সেট! একান্ত wu 
পাঠক্রমের gazo জটিলতা প্ৰভৃতি IE রেখেই শিক্ষাকে খেলা- ভিত্তিক করী 


চলতে পারে I 


শিক্ষাকে খেলা'ভিত্তিক করার viel 

খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা কোন একটি বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা নয়। সকল শিক্ষা- 
পরিকল্পনাতেই এই নীতির প্রয়োগ চল্‌তে পারে এবং আধুনিক অধিকাংশ 
শিক্ষাব্যবস্থাতেই এ নীতি অল্প বিস্তর গ্রহণ করা হয়েছে। সত্য বলতে কি 
শিক্ষার প্রগতিশীল চিন্তাধারার মর্মার্থই এই খেলাভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনার 
মধ্যে নিহিত রয়েছে।  শিক্ষাব্যবস্থাকে খেলা-ভিত্তিক করতে হলে নীচের 
বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে I 

প্রথম, শিক্ষণ-পদ্ধতি শিশুর গ্রহণ-দামর্ধ্যের উপযোগী হবে 1 

দ্বিতীয়, পাঠক্রম শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে meme হবে। বিষয়গুলির 


৯ 


১৩৬ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


বিভাজন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিন্যাস এমন হবে যাতে শিশু সেই পাঠের মধ্যেই 
তৃপ্তি খুঁজে পায়। পাঠক্রমের অন্তর্গত অভিভ্ঞতাগুলি যেন শিশুর বাস্তবজীবনের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে । : 

তৃতীয়, শিশুর স্বাধীনতার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। শৃঙ্খলা 
হবে স্বাভাবিক এবং অন্তর্জাত। তার জন্য প্রয়োজন সমাজধন্মী পরিবেশের 
গঠন ৷ বহির্জাত শৃঙ্খল! বা শাস্তি-পুরস্কার ইত্যাদি কৃত্রিম উদ্‌বোধকের ব্যবহার 
একেবারে পরিত্যজ্য | 

চতুর্থ, বিদ্ধালয়-পরিবেশকে এমন করে গড়ে তুল্তে হবে যাতে শিশুর সকল 
রকম চাহিদা সেখানে পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়। দলগত উদ্যোগ, যৌথ কর্মাপ্রচেষ্টা, 
পৰ্য্যাপ্ত সহ-পাঠক্রমিক কাধ্যাবলী, প্রজেক্ট, পাঠাগার, মিউজিয়াম, ভ্রমণ ইত্যাদির 
মাধ্যমে শিশুর বহুমুখী বিকাশপ্রচেষ্টা যেন অভীষ্ট পুষ্টিলাভ করতে পারে। 

পঞ্চম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সমান্তুভুতি এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বিদ্যালয় পরিবেশের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই 
যৌথ ভাব-বিনিময় ও সাধারণ অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এমন এক সুসংবদ্ধ 
বিদ্ধালয়-লমাজ গড়ে তুলবেন, যেখানে শিক্ষা হয়ে ষীড়াবে খেলার মতই একটি 
স্বাভাবিক, স্বতঃক্চূর্ত, তৃপ্তিকর প্রক্রিয়াবিশেষ। 

ষ্ঠ শিক্ষা প্রক্রিয়ায় গতানুগতিক চিরাচরিত পদ্ধতির মধ্যে নতুনত্ব আনতে 
হবে। পাঠ-গ্রহণকে এমনভাবে পরিকল্পিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার 
মধ্যে বৈচিত্র্য ও অভিনবন্ধ খুঁজে পায়। সনাতন বন্তৃতাপদ্ধতিতে শেখানর 
চেয়ে পঠনীয় বিষয়টিকে সক্রিয় উদ্যোগে পরিণত করতে পারলে শিক্ষার্থী সহজেই 
আকৃষ্ট হবে। বিতর্ক, আলোচনা, অভিনয়, প্রজেই প্রভৃতি যতই পাঠক্রমের 
অন্তৰ্গত হবে ততই শিক্ষা শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক মনোযোগ আকর্ষণে সমৰ্থ হবে। 


প্রশ্নাবলী 


In all play we find an element of joy, and on this 
account we find play associated with the fine arts. Show 
that play is a good meaus of sublimation. ( B. T. 1952) 


Ans. (পৃঃ ১২৯ পুঃ ১৩৩) 


Nc 


প্রশ্নাবলী ১৩৭ 


. 2. Workis conscious activity dominated by the object 
which it seeks to produce and drudgery is conscious activity 
"whose value is not evident to the actor. How far should 
play impulse be utilised in overcoming drudgery and hard 
work. i (B. T. 1953) 


Ans. (পৃঃ ১৩১ পুঃ ১৩৬) 
3. Write short notes on Playway in Education. 
( B. A. 1957) 
Ans, (পৃঃ ১৩১ পৃঃ ১৩৬) 
4.. Itis said that our school should be a place fin which 


work is play and play is life: Three in one and one in 
£hree?—E]lucidate. (B. T. 1957) 


Ans. (পৃঃ ১৩১ পুঃ ১৩৬) 


5, Describe critically the differeut theories of play. 
Ans. (পৃঃ ১২৬ পৃঃ ১৩১) 


qa 
খিক্ষক ও শিক্ষার্থী ) 


এর পূর্বের অন্ুচ্ছেদগুলিতে আমবা দেখেছি যে বহু বিরোধী-ধর্মী ভাবসত্বার 
পারস্পরিক সংঘাতে শিক্ষার স্বেত্রটি জঙ্জরিত। এই বিভিন্ন সংঘাতের প্রভাবেই 
শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, ও বিষয়বস্তু এতদিন অনিশ্চিত ও সমস্যায় হয়ে ছিল । 
আমাদের আলোচনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল এই সংঘাতগুলির অবান্ততা প্রমাণ 
করা। ব্যক্তি-সমষ্টি, বিগ্ভালর-সমাজ, শৃঙ্খলা-স্বাধীনতা, বংশধারা-পরিবেশ 
ইত্যাদি একাধিক ভাবসংঘর্ষের প্রকৃতি আলোচনার সময় আমর! দেখেছি যে এ 
সংঘর্ষগুলির মধ্যে কোন বাস্তবতা নেই। এগুলি পুরোপুরি আমাদের ভ্ৰান্তধারণ৷ 
থেকেই প্রন্ত। 

এইরকম আর একটি বিপরীত্ধন্মী-সত্বার সংঘর্ষের সন্ধান আমরা পাই 
শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের মধ্যে 


শিক্ষক-শিক্ষার্থী অদ্বন্ধ-প্রাচীন ও আধুনিক 

গতানুগতিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ হল একেবারে ' 
বিপরীত-র্ম্মী। শিক্ষক জ্ঞান প্রদান করেন, শিক্ষার্থী গ্রহণ করে। একজন 
দাতা, আর একজন গ্রহীতা । শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সার্থক এবং কাৰ্য্যকরী করে 


তুলতে হলে এ দুটি বিপরীত-ধন্মী সত্বাকে একযোগে কাজ করতে হবে। নতুবা 


/ od ! 
[ গতানুগতিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক । এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর 


অৰ্জ্জনীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে আড়াল করে দাড়িয়ে আছেন ] 


শিক্ষাই সম্ভব হবে ন৷ ৷ এই সংব্যাধ্যানে শিক্ষার্থী তার পক্ষে অবশ্য অৰ্জ্জনীয় < 
অভিজ্ঞতাগুলি প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করতে পারে না। শিক্ষক সেগুলির একমাত্র _ 


শিক্ষক ও শিক্ষার্থী _ ১৩৯ 


পরিবেশকরূপে কাজ করেন। এর ফলে শিক্ষাৰ্থী তার জীবন অভিজ্ঞতার 
মুখোমুখি হয়ে দীড়াতে পারে না। তার সামনে দাড়িয়ে থাকেন শিক্ষক তার 
অভিজ্ঞতাগুলিকে আড়াল করে এবং তীর মাধ্যমেই শিক্ষার্থী পরোক্ষভাবে জানতে 
পারে তার জীবনের ws অপরিহাধ্য অভিজ্ঞতাগুলিকে | তিনি যেন সেই 
অভিজ্ঞতাগুলি হতে নিৰ্য্যাস প্রস্তুত করে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন এবং 
শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দেওয়া সেই পূৰ্ণাঙ্গ ক্রটীহীন জ্ঞান লাভ করেই TE থাকে। 

কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষাৰথীর সম্পর্কের এ ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত 
হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কাজ বিপরীত ধর্মী নর। শিক্ষার্থী 
শিক্ষকের সামনে ীড়িয়ে তীর মাধ্যমে জ্ঞান ও চিন্তাধারার পাঠ গ্রহণ করে না | 
বা তার অর্জনীয় অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে পরোক্ষভাবে পরিচিতি লাভ করে না । 
এখানে শিক্ষার্থী তার বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দীড়িয়ে তার সাধ্যমত 


. পরিবেশের সঙ্গে সুসঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করে। শিক্ষকের স্থান আজ 


শিক্ষার্থীর বিপরীতে নয়, শিক্ষার্থীর পাশে ৷ আধুনিক যুগে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবেই 
তার জীবন-সমস্তার সমাধানে নিযুক্ত হয়, শিক্ষক থাকেন তার সহায়করূপে তার 
পাশে। তিনিও শিক্ষার্থীর সঙ্গে মিলিততাবে তার অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করেন 
এবং তাকে তার সমস্াসমাধানে উপযুক্ত পরিচালনা ও মন্ত্ৰণা দিয়ে থাকেন। 


[ আধুনিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক । এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহায়করূপে 
বাস্তব পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার অর্জনীয় অভিজ্ঞতাগুলি 
লাভে সাহায্য করছেন ] 


শিক্ষক সেই গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার মত শিক্ষার্থী এবং তাঁর অভিজ্ঞতার মাকে, 
আর দীড়িয়ে থেকে তাকে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন থেকে বঞ্চিত করেন না। 


১৪০ শিক্ষা-বিজ্ঞানের sero 

এই নুতন শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কের পরিকল্পনায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে 
আচরণ বা প্রকৃতির দিক দিয়ে কোন বিরোধ নেই। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক 
সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই সৌহার্দপূর্ণ ও প্রীতিময়। গতানুগতিক পরিকল্পনায় 
শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ছিল আড়ষ্ট, অস্বাভাবিক এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তিক্ততাপূর্ণ t 
শিক্ষক তার সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী কাজের সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন এবং যথা 
সম্ভব নিজেকে শিক্ষার্থী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন | অনেক ক্ষেত্ৰেই শিক্ষকের, 
মধ্যে একটা উচ্চতাবোধ জন্মাত এবং তিনি নিজের পদ-মধ্যাদ| এবং কাৰ্য্য সম্বন্ধে 
একটা অতি-উন্নত ধারণা পোষণ করতেন। এই সকল কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর 
মধ্যে আদান-প্রদান চলৃত ছুটি অসমান স্তর থেকে এবং শিক্ষক ব্যক্তি হিসাবে যতই 
ভালই হোন্‌ না কেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মৌলিক বিরোধিতা কোন দিক দিয়েই 
যাবার ছিল না। এই ছুই অসমান স্তরের ছুটি মানুষের মধ্যে সত্যকারের সমাজ- 
রম এঁক্যবোধ গড়ে উঠ,ত না, অৰ্থাৎ কখনই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একই সমাজের 
অন্তর্গত হয়ে উঠ তে পারতেন ন1। শিক্ষককে চিরকালই মনে করা হত অন্ত 
সমাজের মাহুষ। প্রয়োজন হলে তিনি সাময়িকভাবে শিক্ষার্থী সমাজে প্রবেশ 
করতেন মাত্র । 

ফলে শিক্ষক, স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কখনই জাগাতে, 
পারতেন ন| ৷ বাধ্য হয়ে তাকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হস্ত অম্বাভাবিক পন্থার। তার 
ব্যক্তিকে করে তুলতে হত গাম্ভীধ্যময়, কঠোর এবং সময় সময় ভীতিকর । সহজ 
ভাবে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না, তাদের একজন হয়ে উঠ তে. 
পারতেন না এবং প্রায়ই এক কৃত্রিম উদাসীনতা ও দূরত্বের আবরণে নিজেকে, 
ঢেকে রাখতে বাধ্য হতেন। এতেও যেখানে ফল হত না সেখানে শৃঙ্খলা বজায় 
রাখার জন্য তাকে আশ্রয় নিতে হ’ত নিন্দা-প্রশংসা, শান্তি-পুরক্কার, কঠোর 
বিধিনিষেধ ইত্যাদি নানা অস্বাভাবিক উপকরণের | 

আজকের শিক্ষকের রূপ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ঠরকম। তিনি এখন আর শিক্ষার্থীর 
শরণ দাতা, SREE কোন উন্নত স্তরের অপরিচিত প্রাণ নন। তিনি 
শিক্ষার্থীদেরই সমাজের একজন--একাধারে সহায়ক, সহ-কর্মী, সচিব এবং হিতৈষী 
বন্ধু। তাকে ঘিরে অবাস্তব মধ্যাদা বা গৌরবের কোন জ্যোতির্মগুল নেই ৷; 


তিনি শিক্ষার্থীদের মতই একজন সহজ দোষে-গুণে মিলে সাধারণ মানুষ, 


অতিরিক্তের মধ্যে তার আছে অধিক অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূছি 
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এবং তাদের সাহাম্য করার আন্তরিক ইচ্ছা |” শ্লিক্ষক সম্বন্ধে অতীতের অতি- 
মানবিক দেব-স্থলভ পরিকল্পনাটি এখন লুপ্তপ্ৰায় । 

প্রাচীন ভারতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও এইরকম সহজ, সরল ও স্বাভাবিক 
হিল। সেখানে আশ্রমবাসী গুরু-শিষ্যগণ সকলে মিলে একটি অখণ্ড সমাজ তৈরী 
করতেন এবং মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকলে সকল প্রকার অভিজ্ঞতা অৰ্জ্জন 
করতেন। জ্ঞানের দিক দিয়ে শিষ্যের চেয়ে গুরু অনেক উন্নত হলেও পারস্পরিক 
সহজ আদান প্রদান, ভাব-বিনিময়ের কখনই অভাব হত না। প্রাচীন গ্রীমেও 
গুরু-শিষ্যের মধ্যে বেশ সহজ নিবিড় যোগস্থত্র বিরাজ করত। সক্রেটিসের 
শিশ্যমাত্রেই ছিল বন্ধু, বন্ধুমাত্রেই শিষ্য | 

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে এই অস্বাভাবিক ও আড় সম্পর্কের সুরু হ’ল যেদিন 
থেকে শিক্ষা হয়ে দাড়াল প্রতিষ্ঠানমূপক | শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে দলগত শিক্ষণ-পদ্ধতি দেখা দিল | ক্লাস তৈরী হল, বেঞ্চ এল, শিক্ষকের 
জন্য নির্দি চেয়ার টেবিল দেখা দিল। শিক্ষার্থীর সংখ্যা যখন আরও বেড়ে 
উঠল তখন বেঞ্চের জায়গায় এল গ্যালারী, শিক্ষকের জন্ তৈরী হ’ল প্লাটফর্ম 
এর ফলে ধীরে ধীরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দিল দূরত্ব ও অপরিচিতির 
একটা! অবাস্তব ব্যবধান। এই অবাস্তব ব্যবধানটা দূর করে পুনরায় স্বাভাবিক 
এবং আস্তরিক যোগন্তর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সব দেশের শিক্ষাবিদেরাই 
উপলব্ধি করেছেন এবং আধুনিক শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনের একটা বড় কর্ম্মস্থচী 
হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্ধীর মধ্যে একটা সহজ স্বাভাবিক মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন করা । 

পাশ্চাত্যের অনেক বিগ্ভায়তনে শিক্ষক আজ তার বহুদিনের উচ্চ আসন 
থেকে নেমে এসে শিক্ষার্থীর পাশে এসে দীড়িয়েছেন। ক্লাসে, লাইব্রেরীতে, 
বিতর্কসভায়, খেলার মাঠে, ভ্ৰমণে, যৌথ কর্ম প্রচেষ্টায়, সর্বত্রই আজ শিক্ষককে 
সহ-অংশগ্রহণকারী রূপে শিক্ষার্থীর পাশে দেখা যায়। শাস্তিনিকেতনও 
রবীন্দ্রনাথ তার নব শিক্ষা-পরিকল্পনার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে এই অবাস্তব 
দেয়ালটা ভেঙে দিয়েছিলেন | যেখানেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটা এইভাবে 
সহজ ও সৌহাৰ্দ্যময় হয়ে উঠতে পেরেছে সেখানেই শিক্ষা হয়ে উঠেছে মঙ্গলময় 
ও সাৰ্থক। যেখানে হয় নি সেখানে শিক্ষা কষ্ট-কল্লিত, অসাৰ্থক এবং ব্যবসায়- 


পর্য্যারভূক্ত । 


১৪২ - শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 
শিক্ষক-কেন্দ্ৰিক শিক্ষা 


প্রাচীন শিক্ষা ছিল পুরোপুরি শিক্ষক-কেন্্িক। শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর 
স্থান ছিল অতি নগণ্য ৷ সমস্ত বিদ্ধালয় জুড়ে বিরাজ করতেন শিক্ষক ভার 
উন্নত গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্তে বিদ্যালয়ের আবহাওয়া ছিল নিষিক্ত। ক্লাসেও 
শিক্ষকই ছিলেন সব। শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় যতটুকু সক্ৰিয়তা তখন ছিল তাঁর 
সবটুকুই সম্পাদন করতেন শিক্ষক একা। ভার উপলব্ধি, জ্ঞান ও সামৰ্থ্য অনুযায়ী 
শিক্ষণীয় বিষয়টি আয়ত্ত করিতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতেন, আর শিক্ষার্থীরা 
নীরব নিম্পন্দ হয়ে সে জ্ঞান-বিশ্লেবণ শুনৃত। শিক্ষার্থীর পক্ষে করার কিছু 
ছিল না, এবং তাকে কিছু করার সুযোগও দেওয়া হত না | 
কিন্তু আধুনিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার এ রূপটি বদলে গেছে। বিংশ শতাব্দীতে, 
শইন করে আবিষ্কার করা হল। শিক্ষার্থীকে অবহেলা করে যে 
সাৰ্থক শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়া যায় না এ সহজ TORE সকলেই হৃদয়ঙ্গম করলেন। 
তার ফলে শিক্ষার আমূল সংস্কার সুরু হল। শিক্ষক-কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ধারার স্থানে 
গড়ে তোলা হল শিক্ষার্থী-েন্দ্িক নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা। 


শিক্ষাৰ্থা-কেন্দ্ৰিক শিক্ষা! 


UON প্রত্যক্ষভাবে। ফলে শিক্ষকের সেই 
সৰ্ব্বব্যাপী প্ৰাধান্য আর নেই। তার কাজও প্রচুর পরিমাণে কমে গেছে। 


সমস্ত সক্কিয়তা এখন শিক্ষার্থীর | একদা-বিস্বৃত শিক্ষার্থী এখন নাটকের প্রধান 
ভূমিকায়, শিক্ষক আর নন্‌। C 


আধুনিক শিক্ষকের কাজ ১৪৩ 


আধুনিক শিক্ষকের কাজ ly 

কিন্তু তা বলে একথা ভাঁবলে ভুল হবে যে RTA দায়িত্ব কমে গেছে। 
কাজের গুরুভার কমে গেলেও গুরুত্ব একটুও কমেনি। বরং কাজের প্রক্কতির 
বিচারে শিক্ষকের দায়িত্ব ও গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে । আগে 
শিক্ষক ছিলেন কেবলমাত্র ভ্ঞানদাতা। তার নিজের আহৰিত তথ্যের সমষ্টি ও 
উপলব্ধি করা তত্ত্বের ভাণ্ডারটি শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিয়েই তিনি কর্তব্যযুক্ত 
হতেন। তীর কর্মাক্ষমতার বিচার হত কতটা সাফল্যের সঙ্গে ভিনি এই কাজটি 
করতে পারলেন তার দ্বারা । 

কিন্তু এখন শিক্ষকের কাজ অনেক কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। পূৰ্ব্ব-আহরিত 
স্থনির্দি্ট কতকগুলি জ্ঞানের বর্ণনা শিক্ষার্থীকে শুনিয়ে তার কর্তব্যের আজ আর 
শেষ হয় ন৷ শে জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করতে 


_ পারে সেটা দেখাই এখন শিক্ষকের প্রধান কাজ। উদাহরণম্বরূপ আগে কাকে 


ভদ্রতা বা সামাজিকতা বলে, শিক্ষার্থীকে শেখাতে হলে ভদ্রতা বা সামাজিকতার 
উপর জ্ঞানবহুল একটি বক্তৃতা দিলেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যেত কিন্তু এখন 
শিক্ষার্থী যাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভদ্রতা বা সামাজিকতা প্রকৃতি 
জানৃতে পারে সে ব্যবস্থা করাই শিক্ষকের কাজ। অতএব আধুনিক শিক্ষকের 
কাজ প্রাচীন শিক্ষকের তুলনায় পরিমাণে কম হলেও গুরুত্বের দিক্‌ দিয়ে অনেক 
বেশী। : 

আধুনিক শিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র কতকগুলো তত্বমূলক জ্ঞান-অর্জনে সাহায্য 
করাতেই সীমাবদ্ধ নে । তার কাজ এখন আগের চেয়ে অনেক ব্যাপক হয়ে 
দাঁড়িয়েছে এবং শিক্ষার্থীর সত্তার এমন কোন দিক্‌ নেই যাকে আজ তা গভীর- 

ভাবে স্পর্শ করে না। 

আধুনিক শিক্ষকের কাজ যে কত গুরুতূর্ণ এবং din তার দায়িত্ব যে কত সুদূর- 
প্রসারী তা নীচের তালিকাটি পড়লেই বোঝা যাবে। 

(s) আধুনিক শিক্ষক জ্ঞান দান করেন না, শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য 
করেন। শিক্ষার্থী যাতে বাপ্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগুলি 
শিখতে এবং আবশ্যকীয় কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে পারে তার ব্যবস্থা, পরিকল্পনা 
এবং সম্পাদন এসবই শিক্ষকের কর্মস্থচীর অন্তর্গত। 

(২) এর জন্য শিক্ষককে দক্ষ পরিকল্পক হতে হবে । এমনভাবে পাঠন্রমকে 


১৪৪ শিক্ষী-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার মাধ্যমে সু জীবনযাত্রার জন্য অৰ্জ্জনীয় 
অভিজ্ঞতাগুলি আহরণ করতে পারে । 

(৩) এত গেল জ্ঞানের দিকৃ। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্বার অন্তান্ত দিকেরও যাতে 
সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে সেটা দেখাও শিক্ষকের" কাজ। শিক্ষার্থীর অনুভূতিমূলক ও 
সমাজগত দিকগুলি যাতে বাঞ্ছিত পথ ধরে এগোয় তার ব্যবস্থা শিক্ষককে করতে 
হবে। আধুনিক বিগ্বালয়গুলির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের 
কাজের গণ্ডীও বৃহত্তর হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ে সমাজধর্মী' পরিবেশ “তৈরী করে 
শিক্ষার্থীর সামাজিক সচেতনতাকে পুষ্ট করা, মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 
মধ্যে সহযোগিতা, বন্ধপ্রীতি, স্বাৰ্থত্যাগ ইত্যাদি সদ্গুণ স্বষ্টি করা, নানারূপ 
সহপাঠক্রমিক কাৰ্য্যকলাপের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বিশেষ ক্ষমতাগুলিকে জাগিয়ে 
তোলা, সুপরিকল্পিত অভিজ্ঞতা-বৈচিত্যের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানসিক অনুভূতি- 
মুলক সাম্য বজায় রাখা প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি আধুনিক শিক্ষকের 
PÉRI অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। 

(8) আধুনিক শিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের চারটে পীচিলের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ নয়। পাঠাগার, যাদুঘর, খেলার মাঠ থেকে “সুরু করে শিক্ষার্থীর 
বাড়ী পর্য্যন্ত আজকের শিক্ষকের নিয়মিত গতিবিধি। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর 
পিতামাতা, ভাইবোনদের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হয়। শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিসত্বার অভীষ্ট বিকাশের জন্য তার সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার সঙ্গেই শিক্ষককেই 
পরিচিত হতে হয়| 

(€) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষকের দায়িত্ব আরও অধিক। আজকের শিক্ষার্থী 
বাঁতে কাল রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে, শাসনতন্ত্র দায়িত্ব যথাযথ 
পালন করতে পারে, আর দশজনের সঙ্গে সহামুভুতি ও সহযোগিতার সঙ্গে কাজ 
টি পারে, তার ws শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করার দায়িত্বও আধুনিক শিক্ষকের 

পর। 

(৬) শিক্ষার্থীর জীবন দর্শন গঠনে আজ শিক্ষকই হলেন প্রধান সহায়ক। 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে এচিনৰালৈর ব্যবধান: আল লোপ পেয়ে যাওয়ার 


দিক্‌ দিয়ে আধুনিক শিক্ষকের করণীয় অনেকখানি। ব্যক্তিগত প্রভাব ও 


| yt 


স্নুশিক্ষকের লক্ষণ ১৪৫ 


আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর গঠনোন্মুখ ভাবধারার একট! সুসংহত: 
রূপ দিতে পারেন ৷ i 

(৭) সবশেষে আসে সুপরিচালনা এবং সুমন্ত্র।। আধুনিক শিক্ষক শিক্ষাৰ্থা- 
সমাজের একজন হওয়ার ফলে সাক্ষাভাবে শিক্ষার্থীর আচরণকে প্রভাবাদ্বিত 
করতে পারেন। তীর উন্নত অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার সাহায্যে তিনি শিক্ষার্থীর 
সমগ্র জীবন প্রচেষ্টাকেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন এবং যাতে স্বষ্টু পরিণতিতে সে 
প্রচেষ্টার সমাপ্তি হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করতে পারেন 1 

উপসংহারে এটুকু বলা যায় যে আধুনিক শিক্ষক আর কেবলমাত্র শিক্ষক নন, 
তিনি শিক্ষার্থীর সহকৰ্ম্মা, মন্ত্ৰণাদাতা, হিতৈষী বন্ধু, জীবদদর্শন-গঠনে প্রধান 
সহায়ক এবং জীবন প্রচেষ্টায় অভীজ্ঞ পথ-প্রদর্শক। 

এত হ’ল শিক্ষার্থীর দিক দিয়ে আধুনিক শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্বের বিবরণ t 
বিদ্ধালয়ের দিক দিয়েও আধুনিক শিক্ষকের কাজ কম নয়। বিগ্যালয়ের পাঠক্রম 
নির্দারণ, শ্রেণী অন্ুধায়ী তার বণ্টন, তার দৈনন্দিন অনুসরণের কৰ্ম্মস্থচী প্রণয়ন, 
অভিজ্রতা-বৈচিত্রের নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের অগ্রগতির পৰ্যবেক্ষণ এবং 
যথাসময়ে তার পরীক্ষা গ্রহণ, অভিভাবকদের সন্ধে যোগাযোগ রক্ষণ ইত্যাদি বহু 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের উল্লেখ করা যায় যা আধুনিক শিক্ষকের কর্তব্যের অন্তর্গত। 


সুশিক্ষকের লক্ষণ 

সার্থক শিক্ষার একটা বড় উপকরণ হলেন হুশিক্ষক। শিক্ষাকে ফজপ্রদ 
করতে হলে যেমন শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠক্ৰমের প্রয়োজন, উন্নত আধুনিক 
পদ্ধতির প্রয়োজন, তেমনি প্ৰয়োজন যোগ্য শিক্ষকের | শিক্ষক যদি উপযুক্ত না 
হন তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ত ব্যৰ্থ হয়ই এমন কি শিক্ষার্থীর পরম ক্ষতির কারণও, 
হয়ে উঠতে পারেন। স্থশিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্বাকে তার পুর্ণতম 
বিকাশের পথে নিয়ে গিয়ে তাকে এক আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দান করতে 
পারেন, আবার তেমনই কুশিক্ষক শিক্ষার্থীর সস্ভাবনাগুলির অকাল মৃত্যু ঘটিয়ে 
তার ভবিষ্যৎকে অন্ধকারময় করে তুলতে পারেন। সুশিক্ষা ও সুশিক্ষক মূলতঃ 


অভিন্ন বললেই চলে৷ > 
সকল শিক্ষকই কিন্তু সুশিক্ষক ননৃ। APT হতে গেলে কতকগুলি বিশেষ, 


১৪৬ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 
গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার । কোন্‌ কোন্‌ গুণ থাকলে সুশিক্ষক হওয়া যায়, 
শিক্ষকের কোন্‌ কোন্‌ গুণ শিক্ষার্থীরা পছন্দ করে বা শিক্ষকের কোন্‌ কোন্‌ 
বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিক্ষার সাফল্যের ঘনিঠ সম্বন্ধ বৰ্ত্তমান ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে 
নানা মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন গবেষণা চালান | বার্র (Barr) এই ধরনের 
কতকগুলি পরীগ্ষণের ফল একত্র করে শিক্ষকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিক্ষা- 
সাফল্যের সধন্ধের একটা তালিকা প্রণয়ন করেন। 

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা শিক্ষকের বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রধাণতঃ তিন 
ভাগে ভাগ করতে পারি । যথা 


(১) ব্যক্তিগত গুণাবলী, (২) জ্ঞান ও দক্ষতা (৩ আচরণযূলক 
বৈশিষ্ট্যাদি 


ব্যক্তিগত গুণাবলী 


১। জুশিক্ষকের প্রথম লক্ষণ হ'ল যে তিনি স্থুবিবেচক হবেন। বার্রের 
মতে শিক্ষার সাফল্যের সঙ্গে এই গুণটির খুব নিবিড় ষোগন্থত্র আছে। অবশ্য 
বিবেচনার অন্তভূ-ক্তি করা হয়েছে আরও অনেকগুলি van, শিক্ষার্থীর 
কাৰ্য্যের যথেষ্ট মূল্যদান, কোমলতা, সৌহার্দ্য, ভদ্রতা, সহানুভূতি, সাহায্য করার 
mata, ধৈধ্য, সহনশীলতা ইত্যাদি। এই গুণগুলি শিক্ষার্থীকে শিক্ষায় 
উদ দ্ব করার জন্য একপ্রকার অপৰিহাৰ্য্য বললেই চলে। 

২। স্থবিবেচনার পর বার্রের তালিকা অনুযায়ী আসে বুদ্ধি এবং 
বিচক্ষণতা। সাধারণ লোকের বুদ্ধির মানের চেয়ে শিক্ষকের বেণী বুদ্ধি 
থাকা প্রয়োজন একথা অবিদংবাদিত। কেননা, শিক্ষণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত 
ও নির্ধারিত করা, জটিল ঘটনা-বিশ্তাসে উপায় উদ্ভাবন করা, শিক্ষার্থীর 
জনতাকে সংঘবদ্ধভাবে পরিচালিত করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁকে করতে 
হয়| অতএব তাঁর বিচক্ষণতা, দুরদৃষ্ট, বিচারশক্তি, মানসিক ক্ষমতা, সাধারণ 
জ্ঞান ইত্যাদি সাধারণের চেয়ে যে উৎকট স্তরের হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

৩। হুশিক্ষকের আর একটি লক্ষণ হ’ল প্লবতা (buoyancy)| প্রবতা 
CES বোঝায় পরিস্থিতির চাপে. অবদমিত না হওয়া, প্রতিকূল ঘটনাচক্রের 
কাছে হার না মানা ও যে কোন অবস্থায় মনের প্ৰফুল্লতা বজায় রাখী । বার্রের 


2 র লক্ষণ $84: 


TECUM অনুযায়ী এই গুণটির সঙ্গে শিঙ্দকের সাফল্যের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে। প্রবতার মধ্যে আমরা ফেলৃতে পারি 'আশাবাদিতা, উদ্যম, enel. 
বাঁচন-শক্তি, প্রকাশ-ক্ষমতা, রসজ্ঞান প্রভৃতি গুণগুলি। রসবোধের "fefe 
বিশেষ করে স্তনিক্ষকের একটা অপরিহার্ধ্য বৈশিষ্ট্য ৷ 

81 এর পরে স্ুশিক্গকের যে বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ করতে হয় সেটি হ'ল 
প্রক্ষোভঘটিত সাম্যতা। অপং্যত, খামখেয়ালী ও অস্থিরচিত্ত শিক্ষকের পক্ষে” 
সাফল্যলাভ করা খুবই quw] সুশিক্ষকের আত্মসংযম থাকবে, তার কথাবার্তায় 
দৃঢ়তা প্রকাশ পাবে এবং আচরণে স্থিরতা থাকবে । তবেই শিক্ষার্থীরা তাকে; 
অনুসরণ করবে এবং তীর উপর নির্ভর করার উৎসাহ পাবে। 

৫ | সুশিক্ষক যথেষ্ঠ দীয়িত্শীল হবেন। তার জানা উচিত যে তার 
ব্যক্তিগত প্রভাব শিক্ষার্থীর গঠনোন্ুখ মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যাতে 

. পারে এবং বহুদিক দিয়ে তার মনের গঠন-প্রন্কতি নির্ধারণ করতে পারে। 

সেইজন্য তার আচরণ, মন্তব্য, চিন্তাধারা প্রভৃতি সুচিন্তিত হওয়া উচিৎ, নইলে: 
শিক্ষার্থীর গঠন-প্রয়াসী ব্যক্তিনত্বাকে বিপথগামী করে তুলতে পারে। 

e| সুনিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও যথেঠ ব্যাপক হবে। শিক্ষার্থীর মনের 
প্রসারতা বৃদ্ধি করাও তার একটা বড় কাজ। শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী যদি সংকীৰ্ণ 
E অনুদার হয় তবে শিক্ষার্থীর মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পাবে না। এর "cU 

নিজের শিক্ষণীয় বিষয়টি ছাড়াও অন্যান্য সকল বিষয়ে শিক্ষকের ব্যাপক জ্ঞান 
থাক! দরকার ৷ 

al লিক চিতায় ও আচরণে enitn হবেন। যে শিক্ষক প্রাচীন 
ও সনাতন ভাবধারার গণ্ডী পার হতে চান্‌ নাঃ তিনি সার্থক শিক্ষা কখনই দিতে 
পারেন না। জ্ঞান সদীবর্ধনশীল, সতত পরিবর্তন-ধর্ম্মী। যিনি সেই জ্ঞানের 
অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চল্বেন তিনিই সুশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারেন 1 

৮। সুশিক্ষক তীর বিচার এবং সিদ্ধান্তে সকল প্রকার ব্যক্তিগত প্রভাবের 
উপর থাকৃবেন। বার্ুরের তালিকাতে এই লক্ষণটির নাম দেওয়া হয়েছে 
নৈৰ্ধ্যক্তিকতা (Objectivity ) | এর অন্তর্গত হ’ল পক্ষপাতিত্ব-হীনতা,, 
উদারতা, স্টাষ্য-বিচার ইত্যাদি। দেখা গেছে যে অনেক ভাল শিক্ষকও তাদের 
এই গুণটির অভাবের জন্য শিক্ষণ-সাফল্য থেকে বঞ্চিত হন। 

৯ | নির্ভরযোগ্যতা স্থশিক্ষকের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য, 


-১৪৮ শিক্ষা-বিজ্ঞানের TOF 


ভার আচরণ কথাবার্তা যেন শিক্ষার্থীর মনে তীর প্রতি যথেঃ. বিশ্বাসের uf 
করতে পারে । যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসভাজন নন্‌, তীর পক্ষে কাৰ্য্যকরী 
শিক্ষা দেওয়া সম্ভবই নয় | 

১০। এবার আসে সুখিক্ষকের ব্যক্তিত্বের কথা । বার্রের তালিকাতেও 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্বকে উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা যথে বদলে গেছে। পূৰ্ব্বে মনে করা হত সুশিক্ষক 
হতে গেলে গুরুগস্তীর, কর্তৃত্বধন্মী ও কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। 
কিন্ত প্রগতিশীল শিক্ষা পরিকল্পনার এ ধরনের শিক্ষকের কোন স্থান নেই। 
শিক্ষক এখন শিক্ষার্থীর সহকর্মী, হিতৈষী বন্ধু বিশেষ | তাকে শিক্ষার্থীর সঙ্গে 
সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে হবে এবং তাদের. সমাজের 
একজন হতে হবে। অতএব তীর ব্যক্তিত্ব হবে গ্রীতিময়, সৌইহার্দ্যভিত্তিক ও 
আকর্ষণীয়। বার্রের পর্য্যবেক্ষণে আকর্ষণীয়তাকে স্থশিক্ষকের একটা লক্ষণ 
বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আকর্ষণ ( personal magnetism ), 
ব্যক্তিত্বের মাধুধ্য ইত্যাদি এই পর্য্যায়ের অন্তৰ্গত। 

দৈহিক সুত্রীতা সুশিক্ষকের একটা অপরিহাধ্য বৈশিষ্ট্য নয়। অনেক ছাত্র- 
প্ৰিয় শিক্ষককেই এই বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিতই দেখা গেছে। জুশিক্ষককে যে 
প্ৰিয়দৰ্শন হতেই হবে তার কোন অর্থ নেই। তবে দৈহিক খু"ত বা বিকলঙ্গতা! 
শিক্ষা-সাফল্যের অন্তরায় | 

স্বাস্থ্যের উপর কিন্তু শিক্ষণের সাফল্য নির্ভর করে। বার্রের পর্যবেক্ষণেও 
এ সত্য সমধিত হতে দেখা গেছে। স্বাস্থ্যযীন শিক্ষক কখনই শিক্ষার্থীদের প্রতি 
সুবিচার করতে পারেন ন৷। 

বার্রের তালিকা থেকে আরও দেখা গেছে ষে শিক্ষকের বয়স, উচ্চতা, ওজন 
এমন কি সামাজিক পদমধ্যাদার সঙ্গেও সুশিক্ষণের কোন সম্পর্ক নেই। . 


জ্ঞান ও দক্ষতা 


শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষকের পৰ্য্যাপ্ত জ্ঞান স্থশিক্ষকের আর একটি অপরিহার্য 
গুণ। ife শিক্ষা নির্ভর করে উপযুক্ত পরিচালনার উপর এবং তার জন্তু 
প্রয়োজন পৰ্য্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানবত্তা। অগভীর fqgy নিয়ে শিক্ষক কখনই 
'শিক্ষাথার ঈগ্দীত বিকাশ ঘটাতে পারেন না। 


সৃশিক্ষকের লক্ষণ ১৪৯ 


কেবলমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়টিতে শিক্ষকের জ্ঞান থাকলে চলবে না | জ্ঞানের 
, সকল শাখার সঙ্গেই শিক্ষকের অল্পবিস্তর পরিচিতি থাক৷ একান্ত বাঞ্ছনীয় 
] শিক্ষার্থীদের বহুমুখী কৌতূহল ও জ্ঞানস্পৃহাকে যিনি তৃপ্ত করতে পারেন তিনিই 
সুশিক্ষক । 
সুশিক্ষক শিক্ষণের আধুনিক পদ্ধতিগুলির সঙ্গেও বিশেষভাবে পরিচিত. 
- থাকবেন। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের নান! পরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণ 
পদ্ধতি সম্বন্ধে নিত্য-নৃূতন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। সুশিক্ষক সেই সকল তথ্যের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকবেন এবং সেগুলি য্থাসস্তব বাস্তবে প্রয়োগ করবেন। 
মনোবিজ্ঞানে, বিশেষ করে শিশু মনোবিজ্ঞানে, স্থশিক্ষকের গভীর জ্ঞান 
থাকা একান্ত আবশ্যক । শিক্ষকের সমস্ত কাজই কতগুলি বিকাশোন্মুখ মানুষের 
মনকে নিয়ে _তাদের চিন্তা, অনুভূতি, আশা, চাহিদা ইত্যাদিকে ঘিরে। অতএব 
মনোবিজ্ঞানে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা অপরিহাধ্যভাবে আবশ্যক। শিশু 
মনোবিজ্ঞান ছাড়াও দল মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান থাকাও শিক্ষকের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজন | বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ সমাজ 
গড়ে তোলাই শিক্ষকের প্রধান কাজ, এবং ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় প্রকার 
মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এর অত্যাবশ্যক উপকরণ! এ ছাড়াও বার্রের 
তালিক| অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে অনুকূল করে গড়ে তোলার দক্ষতাও 
সুশিক্ষকের একটি বড় লক্ষণ। 


আচরণমূলক বৈশিষ্ট্য 


এই পৰ্য্যায়ে প্রথমে পড়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার । প্রাচীন 
শিক্ষকের দমনাত্মক ব্যবহারের স্থানে সহানুভূতি ও সুবিবেচনার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের 
সমস্তাগুলিকে গ্রহণ করাই হচ্ছে সুশিক্ষকের যথার্থ লক্ষণ। পক্ষপাতহীনতাও 
শিক্ষণে সাফল্যের একটা উল্লেখযোগ্য উপাদান । 

সাহাধ্যদান ও সহযোগিতাও স্নুশিক্ষকের আর একটি বড় লক্ষণ। শিক্ষার্থীরা 
যেন শিক্ষককে কেবলমাত্র শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা-গ্রহণের একটা iy 
বলে না মনে করে, তাঁকে তারা তাদের সহায়ক শুভাকাঙ্খী বলেই যেন 
Lo গ্ৰহণ করে। 

- 


১৫০ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভদ্র ব্যবহার, ও শিক্ষার্থীদের প্রতি সংবেদনশীল 
মনোভাব প্রভৃতি স্নশিক্ষকের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 1 

শিক্ষণপ্রিয়তাকে একটা সুখিক্ষকের বড় লক্ষণ বলে বর্ণনা করা যায় ! 
সাধারণতঃ দেখা যায় ধারা অন্ত কোন বৃদ্ধিতে সুবিধা করতে না পেরে নিরুপায় 
হয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছেন তারা বহু গুণের অধিকারী হওয়া সত্বেও সুশিক্ষক 
_ হতে পারেন না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে শিক্ষকতা তাদের কাছে উদেশ্য 
বা লক্ষ্য নয়। অতএব শিক্ষকতায় তাদের আগ্রহ নেই। শিক্ষণ-গ্রীতি আর 
শিক্ষার্থী-প্রীতি প্রায়ই একই কথা । ফলে শিক্ষণে আগ্রহ না৷ থাকলে শিক্ষার্থীরাও 
শিক্ষকের কাছে প্রিয় হয়ে দীড়ায় না এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সুশিক্ষণের 
প্রতিকূল হয়ে ওঠে। 


প্রধান শিক্ষকের কার্য্যাবলী 


শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের স্থানুবেশ কিছুটা স্বতন্ত্ৰ । তিনি মূলতঃ 
শিক্ষক হলেও atu শিক্ষকের তুলনায় তার কর্তব্য যেমন অধিক, দায়িত্ব তেমনই 
প্রচুর। সাধারণ শিক্ষকের সম্পর্ক প্ৰধানতঃ ছাত্রদের সঙ্গে। শিক্ষার্থীদের 
সমাজের সুষ্ঠু সংগঠন করা, তাদের অভিজ্ঞতাগুলি সথনিয়নত্রিত করা ইত্যাদি কাৰ্য্যের 
মধ্যেই তার কাজ সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থী সমাজ ও 
শিক্ষক সমাজ এই ছুই নিয়েই। ভাকে একাধারে ত্ৰিবিধ অংশে অবতীর্ণ হতে 
হয়, যথা_-শিক্ষক, পরিচালক ও সমন্বয়-সাধকের বূপে। 


শিক্ষকরূপে 


সাধারণ শিক্ষকের মত প্রধান শিক্ষকও শিক্ষার্থী সমাজের একজন হবেন ৷ 
নিজের পদমধ্যাদা, কঠোর ব্যক্তিত্ব নিয়ে যে প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ 
থেকে দুরত্ব বজায় রেখে চলেন তিনি শিক্ষার্থীদের সত্যকারের চাহিদা মেটাতে 


পারেন না। আধুনিক প্রগতিশীল প্রধান শিক্ষককে এইজন্য আমর! পড়ার ক্লাসে? 
পাঠাগারে, খেলার মাঠে, সর্বত্রই শিক্ষার্থী সমাজের অন্তৰ্ভুক্ত একজন হিতৈষী 
সহায়করপেই দেখতে পাই। , 


সাধারণ শিক্ষক হয়তো কোন একটি বা কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর সংস্পর্শে 


প্রধান শিক্ষকের কার্ধ্যাবলী ১৫১ 


আসেন, কিন্ত প্রধান শিক্ষককে সকল শ্রেনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হয়। 
তিনি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীরই শিক্ষক অনেক প্রধান শিক্ষককে বিগ্ভালয়ের 
অন্যান্য কাজ নিয়ে এতই ব্যন্তই দেখা যায় বে তার পক্ষে শিক্ষণের কাজ করার 
সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ প্রথা নিতান্তই ক্ষতিকর । মনে রাখতে হবে ঘে 
প্রধান শিক্ষক প্রথমে শিক্ষক, তার পরে অন্য কিছু। তিনি সমস্ত শিক্ষার্থীদের 
সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবেন, তাদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখবেন এবং 
শিক্ষার্থীদের জনতাকে এক সুসংবদ্ধ সমাজরূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন। যে 
সকল বিদ্যালয়ে ছাত্ৰাবাস আছে সে সকল স্থানে প্রধান শিক্ষকের প্রত্যেকটি 
ছাত্রের সুখ-দুঃখ সুবিধা-অস্ণুবিধা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিৎ | 

শিক্ষণের ক্ষেত্ৰে প্ৰধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের সক্রিয় সাহায্য করবেন । 
নূতন আগন্তক শিক্ষককে সহানুভুতি ও নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যথাযথ 


পরিচালনা করার দায়িত্বও এখান শিক্ষকের 1 


পরিচালকক্পপে 

বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালন-তরীর হাল ধরে থাকেন প্রধান শিক্ষক। 
এ দিক্‌ দিয়ে তাকে যথেষ্ট ব্যবহারিক বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী 
হতে হয়। বিদ্যালয়ের জটিল সমন্ত। সকল, আয়-ব্যয় ঘটিত তথ্যাদি, দৈনন্দিন 
কাৰ্য্য পরিচালনার ব্যবস্থাদি, শিক্ষক-নিয়োগ, ছাত্র-নির্ববাচন, পরীক্ষা-গ্রহণ 
প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব থাকে প্রধান শিক্ষকের উপর 1 


সমন্বয়-সাধককরূপে 
প্রধান শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল সমন্বয়-সাধন । এই সমন্বয় 
সাধন আবার নানা বিভিন্ন দলের মধ্যে হতে পারে, যেমন-শিক্ষার্থী-শিক্ষা ái, 


শিক্ষক-শিক্ষকঃ শিক্ষক-পরিচালক এবং শিক্ষক-অভিভাবক | 
4 বিভিন্ন দলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে RART 
নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার্থী সমাজ গড়ে তোলা প্রধান শিক্ষকের কাজ। 
দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে অনুকূল প্ৰীতিময় সম্বন্ধ স্থাপিত | 
হয় এবং শিক্ষণ যাতে অভীষ্ট পথ ধরে এগোয় তা দেখাও প্রধান শিক্ষকের একটি 


ta | বা * 
dene fes শিক্ষকদের মধ্যে যাতে সৌষ়াৰ্গ্যপূৰ্ণ সহযোগিতার বন্ধন 


১৫২ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 
বজায় থাকে এবং RIA আবহাওয়া কোনরূপ Y বা অবাহ্িত ঘটনার 
দ্বার! কলুষিত না হয় সেটা দেখাও প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য । 

চতুর্থতঃ, শিক্ষক এবং বিদ্ধালয়ের পরিচালকদের মধ্যে যাতে কোনরূপ সংঘাত 
না বাধে এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মিটানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় 
তার ব্যবস্থা করাও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব । 

সৰ্বশেষে আসে শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতার কথা । শিক্ষাকে সার্থক ও 
কারধ্যকরী করতে হলে, শিশুর শিক্ষক ও পিতামাতার মধ্যে ‘একটা নিকট 
সহযোগিতার সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে । নানা কারণে PIAA মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য হ’ল শিক্ষক 
অভিভাবকের মধ্যে এই বাঞ্ছিত যোগাযোগ স্থাপন করা। অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে 
আমন্ত্রণ করে এনে, শিক্ষকদের অভিভাবকদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিয়ে, 


শিক্ষক-অভিভাবক আলোচনা-সভার আয়োজন করে, প্রধান-শিক্ষক এই. 


যোগাযোগটি সক্রিয়ভাবে স্থাপন করতে পারেন । 

অতএব দেখতে পাচ্ছি শিক্ষকতা ও পরিচালনা ছাড়া প্রধান শিক্ষকের একটা 
বড় কাজ হ'ল সমন্বয়-সাধন | বিদ্যালয়টি একাধিক শক্তির কর্মক্ষেত্র । শিক্ষক, 
পরিচালক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এই চারটি প্রধান শক্তি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে 
পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া করে চলে। প্রধান শিক্ষক হলেন এই শক্তিগুলির 
CARRI তার বিচক্ষণতা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি 


বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় আনেন এবং তাদের মিলিত প্রচেষ্টা যাতে 
অভীষ্টতম পরির্ণাতির পথে এগোয় তার ব্যবস্থা করেন। 


প্রশ্নাবলী 


y on—Relation between the teacher 
(B. T. 1950 ) 


1, Write an essa 
and the taught, ` 


Ans, (পৃঃ ১৩৮ পৃই ১৪১) 


(B. T. 1953) 
Ans. (পৃঃ ১৪৩- পৃঃ ১৪৫ ) 


প্রশ্নাবলী ১৫৩ 


3, What personal characteristics. in a pupil do lead 
towards success in school? Think ofthe teacher who was 
most successful in helping you to learn. What personal 
characteristics of the teacher contributed most to the 
success ? (B. T. 1953) 


Ans. (দ্বিতীয়াংশ পৃঃ ১৪৫ পৃঃ ১৫০ ) 
4. Whataretne functions of a teacher? Why is he 


«considered the most important in the educational system. 
(B. A. 1955) 


Ans, (পৃঃ ১৪৩--পৃঃ ১৪৫) 

5. Describe the marks ofa good teacher, (B. A. 1957) 

Ans, (পৃঃ ১৪৫ পৃঃ ১৫০) 

6. What the mainspring is to the watch, the fly wheel 
to the machine, or the engine to the steamship, the head- 
anaster is to the school. Discuss ý (B. A. 1959). 

Aus (গুঃ১৫০_ পৃঃ ১৫২) 


— 


«inita 
পরীক্ষা-গ্রহণ 


শিক্ষাদানের সঙ্গে পরীক্ষাগ্রহণ অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিক্ষার্থীকে কোন 
কিছু শেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকের বা বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয়ে যায় না } 
দেখতে হয় যে কতদুর সেই বিষয়টি শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে পেরেছে। শিক্ষার্থীর 
এই গ্রহণের পরিমাপ করাকেই পরীক্ষাগ্রহণ নাম দেওয়া হয়েছে । অতএব দেখা 
যাচ্ছে যে শিক্ষণের সার্থকতার পরিমাপ হয় পরীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমেই এবং 
একথাও অনেকটা নিঃসন্দেহে বল! চলে যে, যেদিন থেকে ইচ্ছাকৃত শিক্ষাদানের 
পদ্ধতির প্রথম প্রচলন হ'ল সেদিনই পরীক্ষা-গ্রহণ পদ্ধতিটিও পাশাপাশি 
জন্ম নিল। 

সাধারণতঃ সব দেশের*স্ুল কলেজেই লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন দেখতে 
পাওয়া যায়। নিয়শ্রেণীতে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতিও 
প্ৰচলিত আছে। 

পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য 


এই প্রচলিত লিখিত পরীক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত 
সাধারণতঃ সাধিত হয়ে থাকে | 


১। এগুলি জ্ঞানার্জনের পরিমাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ 
দেখা হয় যে একটি বিশেষ বিষয়ের কোন বিশেষ জ্ঞা 
পারল কিনা। 

২। এগুলি পুরো একটি শ্রেণী বা সমগ্র 
থাকে। শ্রেণী বা স্কুলের শিক্ষার্থীদের ena 
এক দিক দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য তেমনই আবার শিক্ষকদের কর্ম্মক্ষমতার 
পরিমাপ করাটাও পরীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে স্কুলগুলিকে 
সরকারী অৰ্থসাহায্য দেওয়া] হত এই পরীক্ষার ফলাফলের বিচার করে | আজকাল, 
যদিও এই পরীক্ষার ফলাফলের. বিচারে অর্থ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত নেই, তবুও 
এখনও জনসাধারণ স্কুলের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে স্কুলের পরীক্ষার ফলাফলের 


উদ্দেশ্যগুলি 


"Us শিক্ষাৰ্থী আহরণ করতে 


স্থূলট্রি উপর প্রয়োগ কৰা হয়ে 
taaa মান পরিমাপ করা যেমন 


পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য ১৫৫ 


বিচার করে। আমাদের দেশে স্কুলবোৰ্ডগুলি থেকে কোন বিশেষ স্কুলের পক্ষে 
অনুমোদন লাভ করা বা সে অনুমোদন বজায় রাখা নির্ভর করে সেই স্কুলের 
পরীক্ষার ফলাফলের উপর ৷ 


৩। অনেক পরীক্ষার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সাফল্য-গণনা ( prognosis ) 
করার ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হয়, অর্থও মনে করা হয় যে বর্তমানে পরীক্ষার 
দ্বারা শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে কি ধরনের সাফল্যলাভ করবে তা তার পরীক্ষার ফল 
থেকে বলা যেতে পারে । পরীক্ষার এই গুণটি আছে বলে ধরে নেওয়া হয় বলেই 
পরবন্তী উচ্চতর শিক্ষান্তরে শিক্ষার্থীর প্রবেশ করার যোগ্যতা তার পরীক্ষার 
ফলাফল থেকেই বিচার করা হয়। যেমন স্থুল ফাইনাল পরীক্ষার ফলের উপর 
নির্ভর করে বে শিক্ষার্থীর কলেজে পড়ার যোগ্যতা আছে কিনা, ডিগ্রী স্তরের 
পরীক্ষার ফল থেকে বিচার করা হয় যে সে বিশ্ববিভ্ভালয়ে পড়ার যোগ্য কিনা, . 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষার ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে তাকে বিশেষ বিশেষ 
বৃত্তি-গ্রহণ করতে দেওয়া হবে কিনা ইত্যাদি ! 


8| নিছক জ্ঞানের মান-নির্ধীরণ ছাড়াও পরীক্ষার মাধ্যমে আরও অন্তান্ত 
অনেক গুণের পরিমাপ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। যেমন, যে ছেলে ভাল করে 
স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছে, সে যে কেবল কতকগুলি স্কুল পাঠ্য বিষয়েই ব্যুৎপত্তি 
লাভ করেছে তা নয়, পাঠ্য-বিষয়ের বাইরেন্ড অনেক জ্ঞান সে লাভ করেছে_ এটা 
ধরে নেওয়া হয়। তাছাড়া পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করতে হলে যথেষ্ট ধৈর্য্য, 
অধ্যবসায়, নিয়মান্থবত্তিতা প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন হয়। সেজন্য পরীক্ষায় 
শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ ছাড়াও এই গুণগুলিরও পরিমাপ হয়ে যায় d 

«| পরীক্ষা-পদ্ধতি পড়াশোনায় উদ্বোধক-রূপে কাজ করে থাকে | একথা 
খুবই সত্য যে বহু স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে নিছক পরীক্ষার চাপেই পড়াশোনা 
‘করে থাকে। বহু শিক্ষাবিদ্ই এই কারণে স্কুল-কলেজ থেকে পরীক্ষা-পদ্ধতি তুলে 
দেবার বিরোধিতা করে থাকেন । ৃ 

পরীক্ষাকে পড়াশোনার উদ্বোধকরূপে ব্যবহার করার অর্থই হ’ল পড়াশোনায় 
শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ স্ষ্টি করতে না পারা। পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীকে 
পড়াশোনায় উদ্ধ দ্ধ করতে হলে অপরিহীর্য্যভাবে প্রতিযোগিতা, পুরস্কারের লোভ 
নিন্দা ব| শাস্তির ভয় ইত্যাদি অস্বাভাবিক উপকরণগুলির সাহায্য নিতে 


১৫৬ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ব 


al কিন্তু স্বাস্থ্যকর শিক্ষাপরিবেশ বা সার্থক-শিক্ষা, কোনটিরই পক্ষে এই 
অস্বাভাবিক উদ্‌্বোধকগুলি মঙ্গলকর নয় I 


৬! পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দূর্বলতা বা ত্রুটির প্ৰকৃত স্বরূপটা নিৰ্ণয় 
করা (diagnosis) যায় এবং তাঁর ঠিক কারণটা কি তাও শিক্ষক নির্ণয় করতে 
পারেন। এর ফলে শিক্ষক সে দোষক্রটিগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে 
পারেন। 


31 ক্যাণ্ডেল (Kandel) প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণের মতে শিক্ষার্থীর 
কুপরিচালনই (guidance) হচ্ছে পরীক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য | পরীক্ষার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীর যেমন ক্রটি-নির্ণয় (diagnosis) কর! যায়, তেমনই আবার তাঁর 
সাফল্যের ভবিষ্যৎ-গণনাও (prognosis) করা যায় | অতএব এ দুয়ের 
সাহায্যে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা, বৃত্তি, প্রভৃতি সম্বন্ধে সার্থক পরিচালনা করা 
যেতে পারে | 


vl সাধারণতঃ স্কুল কলেজে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিস্য।সেও পরীক্ষা প্রচুর 
সাহায্য করে থাকে। পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে কে কোন্‌ শ্রেণীর যোগ্য 
ঠিক করা হয় এবং এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্ৰেণীতে উন্নীত করা হয়। 


গ্রচলিভ পরীক্ষার ত্রুটি ৬ 


যদিও পরীক্ষার দ্বারা উপরের উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হতে পারে, কিন্তু প্রচলিত 
পরীক্ষাপদ্ধতির অসংখ্য ত্রুটির জন্য এর কোনটিই ভালভাবে সম্পাদিত হয় wid 


প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয়ে থাকে তার 
কয়েকটি নীচে দেওয়া হল 1 


৯ | সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল যে শিক্ষাব্যবস্থাটি পুরোপুরি পরীক্ষা- 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে এবং পরীক্ষার চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম পরিবত্তিত ও বিরুত 
হয়ে যায়। "পরীক্ষায় পাশ করাটাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার 
egeo উদ্দেশ্য নগণ্য হয়ে দীড়ায়। বিদ্যালয়ের পক্ষে শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্য অনুসরণ 
করা সম্ভব হয় না এবং জীবন-ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়াও অসম্ভব হয়ে ওঠে ৷ 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে কতকগুলি নিদি পাঠ্যবিষয়ে 
পরীক্ষার উপযোগী বিশেষ জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা । যে সকল বিষয় 


প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটি ১৫৭ 


বা জ্ঞানের সরাসরি পরীক্ষার উপর কোন প্রভাব নেই, wey উপকারিতা 
থাক! সত্বেও সেগুলিকে অবহেলা করা হয়। নি 

২। পরীক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার 
মনোভাব এনে দেয়। এর ফলে বিগ্ভালর-পরিবেশে সহযোগিতা € মৈত্রীর 
আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যায় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে-হিংস। দ্বেষ, স্বণা, আত্মশ্লাঘা 
প্রভৃতি দেখা দেয়। পরীক্ষা পড়াশোনায় শিক্ষার্থীদের কাছে উদ্বোধকরূপে 
কাজ করে সত্য, কিন্ত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় পাশ করার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে 
তা মোটেই সার্থক শিক্ষার অনুকূল হয়। প্রথমতঃ সে নিছক তথাকথিত 
প্রয়োজনীয় অংশগুলি মুখস্থ করে এবং দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা নিকটবর্তী না হলে 
পড়াশোনা করার জন্য আগ্রহবোধও করে না । আর যারা পরীক্ষার উপর গুরুত্ব 
দেয় তারা অভিরিক্ত পরিশ্রম করে, এবং অনেক সময় স্নায়বিক দুর্বলতার রুগী 


" হয়ে ওঠে | 


৩। পূৰ্ব্বে পরীক্ষাপদ্ধতির সপক্ষে একটা বড় যুক্তি দেওয়া হ'ত। সেটি 
হল যে পরীক্ষার প্রত্যক্ষ উপকারিতা থাক, না থাক, পরীক্ষার পরোক্ষ উপকারিতা 
একটা, আছে। “বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক শৃঙ্খলা 
(mental discipline) তৈরী করা x | কিন্তু আধুনিক নানা গবেষণার ফল 
থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে এভাবে, মানসিক ক্ষমতা বাড়ান যায় না, বা 
মানসিক শৃঙ্খলার স্থষ্ট করা যায় না। 

si প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা বড অভিযোগ হ’ল যে এটি 
মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একই পাঠ্যবিষয়ের উপর শিক্ষার্থী 
দুবার পরীক্ষা দেয় এবং একই পরীক্ষক যদি সেই দু-খানি খাতা দেখেন তবে 
দেখা যাবে যে সেই ছুটি খাতার ছুরকম নম্বর উঠেছে । কিংবা যদি একটি খাতা 
দুজন পরীক্ষককে পৃথকভাবে দেখতে দেওরা হয় তবে দেখা যাবে যে দুজনের 
দেওয়া নম্বরের মধ্যে বেশ বৈষম্য রয়েছে । এই নির্ভরযোগ্যতার অভাবের 
কারণ অনেকগুলি, যেমন, _ 

প্রথম, পরীক্ষার্থীর “শারীরিক, বা মানসিক অবস্থা সকল সময় সমান থাকে 
না এবং তার ফলে সময়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী পরীক্ষার ফলও বিভিন্ন হয়ে যায়। 

দ্বিতীয়, প্রচলিত পরীক্ষা রচনাধন্মী হওয়ায় একটি বিষয়ের উপর cle টার 
বেশী প্রশ্ন দেওয়া সম্ভব হয় না। এর ফলে প্রশ্নপত্রে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ পাঠ্য 


১৫৮ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতব্ব 


বিষয়টির উপর সুবিচার করা যায় ন৷ প্রদত্ত প্রশ্ন গুলি বদি পরীক্ষার্থীর প্রস্ততি- 
মত হয় তবে পরীক্ষার্থীর সাফল্য সুনিশ্চিত আর যদি তা না হয় তবে পরীক্ষার্থীর 
শত পরিশ্রম সত্বেও ব্যর্থতা অপরিহার্য 1 

তৃতীয়, বিভিন্ন পরীক্ষক সাফল্য পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে 
থাকেন এবং যার ফলে একই খাতা যদি একাধিক পরীক্ষককে দেখতে দেওয়| হয় 
তবে দেখা যাবে যে এ খাতার উপর যে বিভিন্ন নম্বর দেওয়া হয়েছে তাদের 
মধ্যে প্রচুর বৈষম্য রয়েছে। নানা মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষণে এই ঘটনাটি 
বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এমন কি খান্ত, ক্লান্তি, মানসিক অবস্থা প্রভৃতি 
কারণগুলিও পরীক্ষকের পরীক্ষাকাধ্যকে প্রভাবিত করতে পারে । ভার্ননের 
কথায় একই খাতা যদি পরীক্ষক যধ্যাকভোজনের আগে না দেখে পরে দেখেন 
তবে তার নম্বর বদলে যাবে। i 

চতুর্থ, এই নির্ভরযোগ্যতার অভাবের একটা বড় কারণ হ’ল যে পরীক্ষকের 
ব্যক্তিগত ধারণা, বিচার, রুচি, পছন্দ, অপছন্দ প্রভৃতি পরীক্ষা-কার্য্যের মধ্যে 
অনিবার্ধ্যরূপে হস্তক্ষেপ করে। একে এক কথায় আমরা“আত্মীকতা 
( Subjectivity ) বলতে পারি। প্রচলিত রচনাধন্মাঁ পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলিতে 
পরীন্গকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ধারণা, সংস্কার, পছন্দ, অপছন্দ, রুচি প্রভৃতি 
কাজ করার এত বেশী সুযোগ যায় যে পরীক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরের মান-নির্ণয়ে 
প্রচুর বৈষম্য দেখা দেয়। ১৯১৩ সালে bié এবং ইলিয়ট একটি জ্যামিতির 
খাতা ১১৬টি উচ্চবিদ্ধালয়ে পরীক্ষার জন্য পাঠান। তাতে যে সকল নম্বর এ 
খাতাটিতে দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে পার্থক্য ১৮% থেকে ৯২%র মধ্যে ছিল। 
উচ্চতম নম্বর উঠেছিল ৯০% এর উপর এবং ন্যুনতম aza ছিল ৬০% এরও 
কম। হাটগ, রোড, ব্যালাৰ্ড, উড, প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন গবেষণায় 
এ ধরনের বৈষম্যের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 


t| প্রচলিত রচনধন্মাঁ পরীক্ষাগুলির যেমন নির্ভর: 
তাদের যাথার্থ্য ( Validity ) অত্যন্ত কম। 


পরিক্ষাটি 982, অনেক সময় সে জ্ঞানটিকে বাদ 
বা গুণের পরিমাপই পরীক্ষাটির মাধ্যমে করা হয়। যেমন ইতিহাসের পরীক্ষায় 
কেবলমাত্র ইতিহাসের জ্ঞানেরই পরীক্ষা করা হয় যে তাই নয়, শিক্ষার্থীর 
ভাষাজ্ঞান, রচনাশৈলী, হস্তাক্ষর এমন কি পরিক্কার-পরিচ্ছন্নতারও পরিমাপ এ 


শীলত| নেই, তেমনই 
অর্থাৎ যে জ্ঞান পরিমাপের জন্য 
দিনে অন্য কোন বৈশিষ্ট্য, সামৰ্থ্য 


আধুনিক এঅভীক্ষা ১৫৯ 


পরীক্ষার মাধ্যমে ঘটে থাকে । অনেক সময় ইতিহাসের জ্ঞানের চেয়ে এই 
সকল সম্পর্কহীন সামৰ্থ্য বা গুণগুলি পরীক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীর সাফল্যের 
পরিমাপক হিসাবে বড় হয়ে ওঠে । এ ছাড়া বহুক্ষেত্রে প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে 
সত্যকার জ্ঞানের পরীক্ষা না হয়ে বহু অবান্তর বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ হয়ে থাকে, 
যেমন পরীক্ষার বিশেষ সহায়করূপে যে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন তার 
কর্মক্ষমতা, পরীক্ষকের কথাবার্তা বা প্রকৃতি থেকে সম্ভাব্য প্রশ্ন অনুমান করায় 
শিক্ষার্থীর stg, মানসিক স্বৈধ্য ইত্যাদি 1 


আধুনিক অভীক্ষা! 
প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির এই সকল মারাত্মক ক্ৰুটি থাকায় পরীক্ষার আমূল 
সংস্কারের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয় । অনেকে বিগ্যায়তন 
* থেকে পরীক্ষাকে একেবারে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু শিক্ষার্থীর 
উপরে পরীক্ষার অস্বাভাবিক চাপ কমানোর সপক্ষে সর্বজনীন সম্মতি থাকলেও 
.পরীক্ষাকে একেবারে নির্ববাধিত করার পক্ষপাতী আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ ননৃ্‌ । 
তার পরিবর্তে প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির দোষ ক্রুটিগুলি দূরে করে যাতে পরীক্ষাকে 
কাধ্যকরী করে তোলা যায় সেজন্য নানা পরীক্ষণ চালান হয়েছে। তার ফলে 
‘দেখা দিয়েছে আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষা (New-type Objective Test ) 
এই নবতম অভীক্ষাগুণি নান! প্রস্বতির হতে পারে ৷ তার দু-একটি উদাহরণ 
‘নীচে দেওয়া হ’ল । 
১। নিউটন নেপচুন গ্রহ আবিষ্কার করেন_-সত্য_ মিথ্যা) [উঃ মিথ্যা ] 
২। দুধ মাখনের চেয়ে (ভারী, হান্ধা) [ উঃ_ভারী ) 
ei টাদের সঙ্গে পৃথিবীর যা সম্বন্ধ, পৃথিবীর সঙ্গে--র ত! সম্বন্ধ [$:—365] 
৪। ভারত স্বাধীন হয় কোন্‌ সালে (১৯৩৭, ১৯৪২, ১৯৪৭, ১৯৫০ ) 


[ উঃ ১৯৪৭ ] 
আধুনিক ও প্রাচীম পরীক্ষা-পদ্ধতির তুলল 


প্রথমতঃ, আধুনিক অভীক্ষাগুলি রচনাধন্মী নয়। কয়েকটি সুদীর্ঘ প্রশ্নের 
পরিবর্তে এতে থাকে অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং সেগুলির উত্তর সম্বন্ধে 
কোনক্ূপ মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। অর্থাৎ সেগুলির উত্তর একই রকমের হয়, 
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ছ'রকমের হয় না। এর ফলে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাবের কাজ করার কোন 
অবকাশই রইল না। সকল পরীক্ষকই একই নম্বর দিতে বাধ্য হন। সত্য কথা 
বলতে এই নতুন ধরনের অভীক্ষাগুলি প্রচলনের পর থেকে পরীক্ষকের গুরুত্ব 
একেবারে কমে গেছে। এই অভীক্ষাগুলির উত্তর পরীক্ষা করার জন্য কোন 
উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ শিক্ষকের দরকার হয় না | নিদ্দিষ্ট উত্তরের ছক কাটা 
&্নসিলের সাহায্যে সাধারণ শিক্ষাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই উত্তরের কাগজগুলি. 
অতি অল্প সময়ে পরীক্ষা করে ফেলতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, বহু প্রশ্ন থাকার জন্য আধুনিক অভীক্ষায় সম্পূর্ণ পাঠক্রমটির 
উপর সুবিচার করা৷ যেতে পারে। আগে সমস্ত পাঠ্যপুস্তকটি থেকে বাছাই করে 
বল্পসংখ্যক কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হত, ফলে পাঠক্ৰমটির অধিকাংশই পরীক্ষার 
গণ্ডীর বাইরে পড়ে বেত। কিন্তু এখন সমস্ত পাঠ্য-বিবয়গুলির উপর ছড়িয়ে 
প্রশ্ন করা সম্ভব হয়ে থাকে | 

তৃতীয়তঃ, প্রচলিত পরীক্ষায় কয়েকটি তথাকথিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মুখস্থ করে 
গেলেই শিক্ষার্থী পাশ করতে পারত। কিন্ত এখন তা করলে আর চলে না। 
সমস্ত পাঠক্রমটিকে জুড়ে প্রশ্ন করার wy পরীক্ষার্থীকে এখন পুরো পাঠক্রমটিই 
পড়তে হয় এবং নিজের চিন্তন ও বিচারকরণ শক্তিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে 
হয়। 

চতুর্ঘতঃ, প্রশ্নের উত্তর সমন্ধে কোনরূপ মতদ্বৈধ না থাকার wy উত্তরের 
কাগজ পরীক্ষা করা কারধ্যটি এখন অতি দ্ৰুত সম্পন্ন হয় | কলে শিক্ষকদের সময়: 
এবং পরিশ্রমের একদিক দিয়ে লাঘব হয়। 

পঞ্চমতঃ, এই আধুনিক অভীক্ষাগুলি নির্ভরশীলতার দিক দিয়ে সন্দেহাতীত। 
বেলন, পরীক্ষকের ব্যক্তিগত কোন কারণে এর ফলাফল প্রভাবিত হতে 


সপ্তমতঃ এগুলির প্রস্তুত শ্রমবছল এবং 


ব্যয়-নাপেক্ষও বটে। প্রচলিত 
রচনাধশ্ম একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করতে বামুদ্রণক 


রাতে পরিশ্রম এবং অর্থ তেমন: 
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লাগে না। কিন্তু আধুনিক অভীক্ষায় একশ, বা তার বেশী প্রশ্ন থাকে এবং. 
সেগুলিকে তৈরী করে পুণ্তিকার আকারে ছাপতে সময় ও অর্থ দুয়েরই' 
প্রয়োজন হয়। 

আধুনিক অভাক্ষাগ্ুলির অনেক গুণ থাকলেও সেগুলি একেবারে দোষমুক্ত- 
নয়। এগুলির প্রথম দোষ হল এগুলি ব্যয়পাপেক্ষ বলে সাধারণ স্কুল-কলেজে - 
এগুলির বহুল ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, এর মধ্যে এমন অনেক প্রশ্ন থাকে যেগুলির উত্তর শিক্ষার্থী নিহক- 
অনুমানের উপর নির্ভর করে দিতে পারে । অবশ্য, বর্তমানে পরিসংখ্যান-পদ্ধতির 
সাহায্যে এই দৌষটা যতটা সম্ভব দূর করার ব্যবস্থা হয়েছে | তৃতায়তঃ, রচনাধন্লী: 
পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নানা বিভিন্ন সামর্থেযর যেমন" পরীক্ষা করা বায়» 
এই আধুনিক অভীক্ষাগুণির সাহায্যে তা করা যায় না । যেমন বর্ণনা করা, তুলনা: 
করা, কল্পনা করা ইত্যাদি অতি মুল্যবান, মানসিক প্রক্রিয়াগুলির পরিমাপন এই 
আধুনিক অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে সম্ভবপর হয় না। এই কারণে কেবলমাত্র" 
আধুনিক অভীক্ষাগুলির সাহায্যে কোন একটি বিশেষ পাঠক্রমটির অন্তর্গত 
সকলপ্রকার কার্ধ্যাবলীরই সুষ্ঠু পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। এইটি আধুনিক- 
অভীক্ষার সবচেয়ে বড় গলদ । 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে যদিও আধুনিক অভীক্ষাগুলি পরীক্ষাপদ্ধতির অনেক 
সমন্তারই সমাধান করতে পেরেছে তবু কেবলমাত্র এই অভীক্ষাগুলির উপর নির্ভর: 
করে শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নতির পূর্ণ পরিমাপ করা চলবে না। সেইজন্ত 
বর্তমানে শিক্ষাবিদগণ এই আধুনিক অভীক্ষা এবং পুরোনো রচনা-ধর্মী পরীক্ষা 
এ দুইয়ের মিশ্রনের পক্ষপাতী । তাদের মতে যে সকল মানসিক সামর্থ্যগুলি 
আধুনিক অভীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করা সম্ভব হবে না সেগুলির জন্য রচনা- 
ধন্মী প্রশ্ন দেওয়া উচিৎ | তবে এই উত্তরগুলি পরীক্ষার সময় বিশেষ সতৰ্কতা 
এবং সুনিদ্দিষ্ট পরীক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করতে SU | 


ধারাবাহিক পরিমাঁপ-পত্র 


এ ছাড়া শিক্ষার্থীর অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র ( Cumulative 
Record Card) সংরক্ষণের প্রথা আধুনিক বিগ্ালয়গুলিতে প্রচলিত হয়েছে D 
এই পরিমাপ-প্রে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে দৈনিক কতটা অগ্রগতি হ’ল vis. 
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একটা পরিমাপ লিপিবদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক 
দৈনন্দিন বিচার বা পরিমাপ থেকে এই লিপিবদ্ধ করার কাজটি করেন। 
সেই বিবরণী থেকে বে কোন সময়ের জন্য শিক্ষার্থীটির বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির 
একটা সমষ্টিগত ছবি পাওয়া যায়। প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি অপেক্ষা শিক্ষার্থীর অগ্র- 
গতির এই ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র যে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য এবং ক্ৰটিহীন 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই প্রচলিত পরীক্ষ। একটি বিশেষ নিদ্দিঃ সময়ে শিক্ষার্থীর 
অগ্রগতির পরিমাপ করে থাকে কিন্তু এই ধারাবাহিক পরিমাপ পত্রের মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সামগ্রিক রূপটি জানা যায়। তাছাড়া এই বিবরণী থেকে 
শিক্ষার্থীর কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়গুলিতে কৃতকাৰ্য্যতার পরিচয়ই পাওয়া যায় যে তা 
নয় তার বহুমুখী বিকাশের বিভিন্ন দিকেরও একট! বাস্তব ছবি পাওয়া হয়। 
এইজন্য এই বিবরণীকে শিক্ষার্থী ক্ৰমবিকাশের রেখাচিত্র বলে বৰ্ণন| করা যায়। 


সাধারণতঃ এই ধরনের একটি ধারাবাহিক পরিম।প-পত্রে নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে |. 


(১) শিক্ষার ইতিহাস 

(২) গৃহপরিবেশের বিবরণ 

(৩), ব্যক্তিগত গুণাবলি, যেমন -_-দামাজিকতা, উৎসাহ, মনোযোগ ইত্যাদি 

(৪) বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে সাফল্য 

(৫) বুদ্ধি ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশ 

(৬) সহ-পাঠক্রথিক কাৰ্য্যাদির বিবরণ 

(9) আগ্রহ, হবি ও অন্যান্য কাধ্যাদি 

৬) দৈহিক বিবরণ, স্বাস্থ্যের প্রকৃতি প্রভৃতি 

(৯) «ems পরিমাপ | 

এই ধারাবাহিক পরিম।প-পত্র আধুনিক কালে খুব জনপ্রিয়তা লাভ 
করেছে এবং সব দেশের শিক্ষাবিদ্গণ এর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণ] 
পোষণ করেন। তবে এতেও দৈনিক অগ্রগতির বিবরণী অনেক ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ 
করা হর শিক্ষক শিক্ষিকার ব্যক্তিগত পরিমাপনের সাহাষ্যে। এই পরিমাপের 
সমর যদি যথেণ সতর্কতা না নেওয়া! হয় তাহলে এই বিবরণীটিও আত্মীকতার 


( subjectivity ) দোষে qb হতে বধ্য । তবে বর্তমানে শিক্ষক-পরিমাপনের 
নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়াতে এই আশঙ্কা অনেক কমে এসেছে | 


1 


আভ্যন্তরীণ ও বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষা ১৬৬ 


এ ছাড়া দৈনন্দিন অগ্রগতির পরিমাপন যতটা সম্ভব আধুনিক fqqs we অভাক্ষার" 
উপর নির্ভরশীল হয় ততই ভাল । 

বহু আধুনিক বিদ্যালয়ে এক শ্ৰেণী থেকে আর এক শ্রেণীতে উন্নয়নের জন্য 
প্রচলিত বাৎসরিক পরীক্ষা পদ্ধতি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । তার পরিবর্তে সারা 
বৎসরে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির ধারাবাহিক বিবরণী এই ভাবে সংরক্ষণ করা হয় 
এবং সেই ফলাফলের উপরে নির্ভর করে শিক্ষার্থীর উচ্চতর শ্রেণীতে: উন্নীত 
হবার যোগ্যতা বিচার করা হয়। 


আভ্যন্তরীণ ও বহিরনুষ্টিত পরীক্ষা 


সাধারণতঃ সকল দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই ছুঃপ্রকারের পরীক্ষা-পদ্ধতির 
প্রচলন দেখা যায়। প্রথম, বৎসরের মধ্যে যে ত্ৰৈমাসিক, ষান্মাসিক ইত্যাদি 
কিংবা বৎসরের শেষে বে বাৰিক পরীক্ষাগুলি বিদ্ভালয়-কর্তৃপক্ষ নিজেরাই 
শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য করে থাকেন ৷ এগুলিকে আভ্যন্তরীণ 
পরীক্ষা (Internal examination) নাম দেওয়া যেতে পারে। এগুলি 
একাধারে যেমন শিক্ষার্থীর সাফল্যের পরিমাপক, তেমনই আবার বিদ্ধালয়ের 
অগ্রগতির মাপকাঠি। দ্বিতীয়, বিগ্তালয়ের বাইরের কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ 
যখন শিক্ষার্থীদের সাফল্য পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন, 
তখন তাকে বহিবনুষ্ঠিত পরীক্ষা ( External examination ) বলা 23 | 
এই পরীক্ষাগুলিতে একসঙ্গে অনেকগুলি স্থল বা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের 
সাফল্যের পরিমাপ করা হয় বলে এগুলিকে সাৰ্বিক পরীক্ষাও ( Public 
examination ) বলা হয়। 


এই বহিরনুঠিত বা সাব্বিক পরীক্ষাগুলি কোন বিশেষ বোর্ড বা 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । যেমন আমাদের দেশে মাধ্যমিক বোর্ড - 
তার অধীনস্থ সমস্ত স্থুলগুলির জন্ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার অনুষ্ঠান করে থাকে । 
এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থী পাশ করতে পারলেই দে কলেজে যোগ দেবার যোগ 
বলে বিবেচিত হবে । সেইরকম ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, ডিগ্ৰী পরীক্ষা, ডাক্তারী 
পরীক্ষা প্রভৃতির অনুষ্ঠান বিশ্ববিগ্ভালর থেকে করা হয়ে থাকে। এগুলি সবই 
সাব্রিক পরীক্ষা । 


“১৬৪ শিক্ষা-বিজ্ঞীনের মূলতত্ব 
“আৰ্বিবক পরীক্ষার ত্ৰুটি 


- আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা অপেক্ষা বহিরন্ুষ্টিত পরীক্ষা অনেক বেশী ক্ষতিকর | 
“পরীক্ষা পদ্ধতির সাধারণভাবে যে সকল দোষ এবং অসম্পূৰ্ণতা আছে সেগুলি 
বই এখানে বর্তমান, তার উপরেও অতিরিক্ত কতকগুলি cb বহিরনুঠিত 
পরীক্ষার CITA দেখা হায় । ৰ 
প্রথমতঃ, পরীক্ষক ও পরিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকার 
ফলে পরীক্ষা কার্য্যটি যেমন ত্রুটিপূর্ণ হয় তেমনই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা 
অহেতুক ভীতি, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের স্থঠি হয়। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় 
শিক্ষকেরাই পরীক্ষক, ফলে তারা শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও যোগ্যত| অনুযায়ী প্রশ্ন 
করতে পারেন এবং পরীক্ষার্থীদেরও মধ্যে ততটা ভয় বা অবিশ্বাসের কারণ 
-খাকে না। 
দ্বিতীয়তঃ. পরীক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অভাবে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার 
প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারে না। ফলে পাশ করার সহজ উপায় 
হিসাবে অন্ধভাবে মুখস্থ করার আশ্রয় গ্রহণ করে। আনুমানিক কতকগুলি প্রশ্ন 
বেছে নিয়ে অপরের প্রস্তুত উত্তরগুলি কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষার খাতায় সেগুলি হুবহু 
“চেলে দিয়ে আসে । এর ফলে শিক্ষার মান ভীষণভাবে নেমে যায়। 
তৃতীয়তঃ, qaro পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের মনের উপর প্রতিকূল প্রভাব 
বিস্তার করে। বহু ছারছাত্রীকে এই পরীক্ষা দেবার সময় মানসিক স্বাস্থ্য ও 
মাম্যতা হারিয়ে ফেলতে দেখা গেছে। ফলে পরীক্ষায় যতটুকু সাফল্য লাভ 
করা তার আয়ত্তাধীন তার অনেক কম করতে পারে। এইজন্ত পরীক্ষামাত্রেই, 
বহিরন্নষ্ঠিত পরীক্ষা আরও অনেক বেশী করে, শিক্ষার্থীর অগ্রগতির প্রকৃত 
-পরিমাপক হতে পারে না। 
এছাড়া পরীক্ষা-পদ্ধতির আর যে সকল সাধারণ ক্রটির আলোচনা পূৰ্ব্বে করা 
“হয়েছে (পৃঃ ১৫৬--পৃঃ ১৫৯) সেগুলিও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য i 


«ug সংশোধনের উপায় 

qabo পরীক্ষার এইসকল মারাত্মক ক্রটি থাকার জন্য আধুনিক 
শিক্ষাবিদগণ এই পদ্ধতিটি একেবারে উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী । সাধারণ স্কুল- 
কলেজের পাঠ*লমাপনের চরম নিশপ্রাক-রূপে বর্তমানে বহিরনুষ্টিত' পরীক্ষা) 


"^ 


^g 


সাব্বিক পরীক্ষা ১৬৫ 


পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে | fra স্ুলঃকলেজের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার 
ফল, শিক্ষকের পরিমাপন, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র 
ইত্যাদির উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর পাঠ-দমাপনের বিচার করাই উচিৎ । 
আধুনিক বহু প্রগতিশীল দেশের স্কুল-কলেজের চরম-পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্গরাই 
অনুষ্ঠিত করে থাকেন। 

তবে সর্বত্রই হয় ত বহিরন্তুষ্ঠিত পরীক্ষীকে একেবারে বাদ দেওয়া চলবে 
না। যেখানে যেখানে এই প্রথাকে বাধ্য হয়ে, মেনে নিতে হবে সেখানে সেখানে 
কতকগুলি বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে । 

১। প্রশ্নপত্র রচনার সময় পরীক্ষক পীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তা ও সামৰ্থ্য 
সম্বন্ধে সচেতন থাক্বেন। প্রশ্নগুলি এমন হওয়া চাই যাতে শিক্ষার্থীদের 
সত্যকারের বিগ্ভার পরিমাপ হুয় | পরীক্ষার্থীকে জব্দ করার জন্য প্রশ্ন করায় 
পরীক্ষকের চাতুর্য্য প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু বিচক্ষণতা প্রমাণিত হয় না। 

২। শিক্ষক ছাড়া অন্য কেউ পরীক্ষক হতে পারবেন না । অভিজ্ঞ ও সফল 
শিক্ষকগণের মধ্য থেকে যত্ন সহকারে পরীক্ষকের নির্বাচন করতে হবে ৷ 

৩ পরীক্ষা! এবং শিক্ষণের মধ্যে যেন কোন অস্বাভাবিক ব্যবধান গড়ে তোলা 
নাহয় । শিক্ষার্থীরা যদি পরীক্ষাকে শিক্ষণেরই একটা অঙ্গ বলে ধরে নেয় 
তবে তাদের মধ্যে অহেতুক ভয় বা অবিশ্বাস থাকবে না। এইজন্তই আভ্যন্তরীণ 
পরীক্ষা কম ক্ষতিকর I + 

৪। পরীক্ষা সংখ্যায় যত কমান যায় ততই ভাল । 


প্রশ্নাবলা 
1, Discuss the merits and demerits of public examination. 
Can examination be improved ? (B. A. 1957, 58) 


Ans. (পৃঃ ১৬৪--পৃঃ ১৬৫) 

2. What are the defects of the existing system of 
examinations? How would you bring about reforms in 
the system. i (B. A. 1959) 

Ans. (পৃঃ ১৫৬ পৃহ ১৬৫) 


বারো! 
সহপাঠক্রমিক কাধ্যাবলী 


অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানসিক প্রক্রিয়ার চর্চাকেই প্রধান 
স্থান দিয়ে আসা হয়েছে । সকল প্রকার দৈহিক চর্চা বা শারীরিক সক্ৰিয়তাকে 
শিক্ষার পরিবেশ থেকে সযত্বে বাদ দেওয়া হয়েছে | এই মনোভাবের জন্ত মূলত 
দায়ী ছিল দেহ ও মন সম্বন্ধে প্ৰচলিত দার্শনিক সংব্যাখ্যান। 

প্লেটো ও ত্যারিষ্টলের দর্শন অনুযায়ী যা কিছু জাগতিক তাই অবাস্তব । 
একমাত্র ভাব বা চিন্তাই বাস্তবতার দাবী করতে পারে। ভারতীয় দর্শনে প্রায় 
একই ধারণার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। চিন্তা বা অন্ুভুতিই একমাত্র সত্য এবং 
পাথিব অস্তিত্ব মাত্রেই নশ্বর । এই ধরনের দার্শনিক সংব্যাখ্যান থেকে জন্মাল 
মনের সম্বন্ধে একটা উৎকর্ষ বোধ এবং দেহের সম্বন্ধে অন্ুৎকর্ষের ধারণা d শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচুর প্রভাব দেখা গেল। বিগ্তায়তনে চিন্তন, মনন, 
বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক শক্তির চচ্চার উপর গুরুত্ব দেওয়| হল এবং সকল 
প্রকার দৈহিক কার্য্যকলাপকে শিক্ষায়তনের পরিপার্খ থেকে একেবারে নির্বাসিত 
করা হ'ল । à 

শিক্ষার মৌলিক-তন্বগুলির সংস্কার ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে খিক্ষাবিদেরা 
এই etae শিক্ষানীতির অপকারিতা! উপলদ্ধি করতে সুরু করলেন। কেবলমাত্র 
মনের বিকাশকেই শিক্ষা বলে না, শিক্ষা ব্যক্তির জীবনসম্বার সমস্ত দিক্‌গুলিকেই 
ঘনিষ্ঠভাবে স্পশ করে । অতএব সার্থক শিক্ষার পাঠক্রমে কেবলমাত্র মনের 
শক্তিগুলিরই উৎকর্ষদাধনের ব্যবস্থা, থাকবে না, থাক্বে ব্যক্তির দেহ, অনুভূতি, 
সামাজিক আচরণ প্রভৃতি সমস্ত দিকৃগুলিরও সমানভাবে উন্নতিসাধন করার 
আয়োজন | এই যুক্তির প্রভাবে বিদ্যালয়ের কাধ্যাবলীর মধ্যে লিখন পঠন, ছাড়াও 
খেলাধুলা, সভা-সমিতি, অভিনর, ভ্রমণ ইত্যাদি নানা কাজ ধীরে ধীরে স্থান পেতে 
We wma এগুলি প্রথম প্রথম বিদ্ধালয়ের নির্ধারিত পাঠক্রমের «feu um ছিল 
বলে এগুলিকে বহির্পাঠক্রমিক (extra-curricular ) কার্যাবলী নাম দেওয়া 
হয়েছিল। কিন্ত যতই দিন যেতে লাগল শিক্ষাবিদের ততই এই কাজগুলির 
মূল্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করতে wv করলেন। এণ্ুলিকে তারা আর বহি- 
াঁঠক্রমিক নাম দিয়ে অপাঙক্রেয় করে রাখার পক্ষপাতী রইলেন না। সেইজন 


সহপাঠক্রমিক কার্য্যাবলী ১৬৭ 
এই কাজগুলির এবার নাম দেওয়া হল সহ-পাঠক্ৰমিক ( co-curricular ) 
কাধ্যাবলী। এই নতুন নাম দিয়ে এই কাজগুলিকে বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠ 
ক্রমের সঙ্গে সমান মর্ধ্যাদা দেওয়া হল । আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাবিদের! এই 
নতুন নামকরণেও সন্ত নন্‌। ভারা এগুলিকে বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠক্রমেরই 
অস্তভু“ক্ত বলেই ধরে নিয়ে থাকেন। তবে প্রচলিত শ্রেণীর মধ্যে অনুষ্ঠিত 
পাঠক্ৰমের সঙ্গে এগুলির পার্থক্য বজায় রাখার জন্য এগুলিকে বহিশ্রে ণীগত 
( extra-class ) কাজ বলে অভিহিত করে থাকেন। 


সহপাঠক্রমিক কাজের প্রকারভেদ ৰ 
বর্তমানে সহপাঠক্রমিক কাজগুলি সংখ্যা ও বৈচিত্রের দিক দিয়ে এত 
বিস্তার লাভ করেছে যে তাদের পূর্ণাঙ্গ একটা তালিকা দেওয়া এখন শক্ত, তবে 


আধুনিক স্কুল কলেজে যে কাজগুলি সাধারণতঃ অনুস্থত হয়ে থাকে তার একটা 


সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হ’ল। 
১। খেলা-ধুলা 

- কে) উন্মুক্ত পরিবেশের খেলাধূলা, যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাড 
মিণ্টন্‌ ইত্যাদি এবং অন্তর খেলাধুলা "যেমন ক্যারম, টেবিল CAT, বিলিয়ার্ড 


ইত্যাদি। 
(4) দৌড়-বশপ, বক্সিং, কুস্তি, সাইকেল রেস, লাঠিখেল৷ প্রভৃতি ক্রীড়া 


প্রতিযোগিতা 1 k 
২। সভ৷| ও সম্মেলন : 

সাহিত্য-সভা, সামাজিক সম্মেলন, বিতর্ক ভা, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান ইত্যাদি। 


৩। নৃত্য-গীত, অভিনয় ইত্যাদি 
নাট্যাভিনয়, নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান, আবৃত্তি, বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি 


wise উৎসবানুষ্ঠান। 
81 যৌথ-উদ্োগ 
শিক্ষামূলক এবং ftare প্ৰদৰ্শনী, মেলা ইত্যাদির আয়োজন, উদ্ভান-গঠন, 
"হজনমূলক কর্মপ্রচেষ্টা, প্রজেক্ট ইত্যাদি | 
১১ 


১৬৮ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূলতৰ্ব 
৫ ৷ সমাজ-কল্যাণী কাৰ্য্যাৰলী 
জনস্বাস্থ্যের রক্ষণ ও উন্নতির প্রচেষ্টা, জনশিক্ষা-প্রসারের উদ্ভোগ, কু-সংস্কার 


দূরীকরণ, গ্রামোন্নয়নে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ৷ 


৬। বগ্যালয়-পরিচালন 


বিগ্ভালয়ের আভ্যন্তরীণ শানকার্ধ্য নিৰ্ব্বাহ, সমবায় সমিতি পরিচালন।, 
প্রাচীরপত্র, সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রিকা প্রকাশন ইত্যাদি | 


|) 


31 ভ্রমণ ও প্রকৃতি-বীক্ষণ P 
এঁতিহাষিক বা সংস্কৃতিমূলক স্থান পরিভ্রমণ, চড়ইভাতি, স্কাউটিং, গার্ল 4 
গাইড, ইত্যাদি । 3 
AS 

সহপাঠক্রমিক কাজগুলির উপকারিতা! 4 


এই সহপাঠক্রমিক কাজগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ আর কেউ সনদে /' 
পোষণ করেন না| এগুলির ক্রমবর্ধমান সমাদর এবং ক্রমস্ফীয়মান অবয়ব ^ 
এগুলির সার্থকতার euh প্রমাণ। পাঠক্ৰমভুক্ত কাজগুলি অপেক্ষা এগুলি যে 
কোন দিক দিয়েই একটুও কম মুল্যবান্‌ নয় একথা আজ সৰ্ব্বজনস্বীকৃত এবং 
আজি সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই এগুলি অপরিহাধ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে | 

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিশুর শিক্ষায় কেন অপরিহার্য তার কয়েকটি কারণ 
নীচে দেওয়া হল 1 

১। এগুলির মাধ্যমে শরীরের অঙ্গপ্রত্যন্গের ব্যবহার হয়, ফলে শিক্ষার্থীর 
দৈহিক বিকাশ পূর্ণতালাভ করে এবং তার স্বাস্থোরও উন্নতি হয়। মনের স্বাস্থ্য 
দেহের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল এবং সুস্বাস্থ্য সুশিক্ষার অপরিহার্ধ্য উপকরণ 

২। শিক্ষার্থীর বিকাশোন্ুুখ প্রক্ষোভ (emotion )গুলিকে অভিব্যক্ত 
হবার সুযোগ দিয়ে সেগুলির মধ্যে সংহতি আনে। ফলে শিক্ষার্থীর অনুভূতিগত 
সমন্বয় সাধিত হয় এবং মানসিক সাম্যতা অক্ষুণ্ন থাকে। 

৩। শিক্ষার্থীর মধ্যে নিহিত বিশেষ শক্তি এবং সম্ভাবনাগুলি এই কাৰ্য্য- 
গুলির মধ্যে দিয়ে আবিস্কৃত হবার সুযোগ পায় এবং শিক্ষক সেইমত শিক্ষার্থীকে 
তার ভবিষ্যৎ কৰ্ম্মপন্থাসম্বন্ধে যথাযথ পরিচালনা করতে পারেন । - 


সহপাঠক্রমিক কাৰ্য্যাবলী ১৬৯ 


৪। এই কার্ধ্যগুলি শিক্ষার্থীকে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত করে দেয় এবং তাঁর ফলে শিক্ষার্থী তার জীবনকে সম্পূর্ণ 
ভাবে জান্তে পারে । 
«| এই কাৰ্য্যগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সহজাত স্জনীস্পৃহা তণ্ডিলাভ 
করে এবং নিজের সার্থকতাবোধের Gen ও আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের প্রবৃত্তি 
পরিতৃপ্ত হয়। 
৬। এগুলি শিক্ষার্থীকে দলগত ভাবে কাজ করতে প্ররোচিত করে যেমন 
৯ একদিকে তার মধ্যে সামাজিক সচেতনতা, সহযোগিতা, দল-বিশ্বস্ততা, স্বাৰ্থহীনতা, 
হানুভুতি প্রভৃতি গুণগুলি জাগিয়ে তোলে তেমনই তাকে বাস্তবক্ষেত্রে সমস্যা 
মাধানে প্রবৃত্ত করে তার মধ্যে দায়িত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস, চিন্তনশক্তি, বিচার- 
৭ Rs প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকশিত করে তোলে। 
91. শিক্ষার্থীকে বহু নতুন এবং কাৰ্য্যকরী জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করতে 
: সাহায্য করে। কেবল লিখন পঠনের মধ্য দিয়েই যে জান অর্জন হয় তা ভাবা 
১চুল। সহপাঠক্রমিক কাজগুলির মধ্য দিয়েও শিক্ষার্থী বহু প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও 
“কৌশল আয়ত্ত করতে পারে I 

৮। এগুলির মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব থাকার জন্য এগুলি শিক্ষার্থীর 

নিকট পরম আনন্দদায়ক । বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক লিখন-পঠনের মাঝে মাঝে 
* এগুলিকে বণ্টন করে দিলে লিখন-পঠনের কাজও যেমন ত্বরায়িত হয় তেমনই 
শিক্ষার্থীর মানসিক ক্রাস্থিও বাধাপ্রাপ্ত হয় । হে 

৯। ভ্রমণ, স্কাউটিং, পিকৃনিক্‌ প্রভৃতি কাধ্যুগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিভিন্ন 
লোকেদের সঙ্গে পরিচিত হয়, ফলে তার মনের সঙ্ধীৰ্ণতা দূর হয়ে যায় এবং 
দৃষ্টিভদ্দীর প্রসারণ ঘটে। প্রাক্কতিক দৃশ্ঠাবলীর সংস্পর্শে আসার ফলে শিক্ষার্থীর 
কল্পনা শক্তি বিকশিত হবার সুযোগ পায়। 

s» | ডিউইর মতে কোন প্রক্কৃত জ্ঞানই সত্যকার সক্রিয়তার মাধ্যম ছাড়া 
অর্জন করা যায় না। অর্থাৎ তার ভাষায় শিখন আস্বে কাজ করার মধ্য দিয়ে । 
এই সহপাঠক্রমিক কাজপুলির প্রথম বৈশিষ্ট্য যে এগুলি পুরোপুরি সক্রিয়। 
অতএব এগুলি যে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের প্রকৃষ্ট সোপান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
ডিউইর মতে এগুলিই পাঠক্ৰমের প্রধানতম উপাদান৷ 

এক কথায় বল! যেতে পারে যে সহপাঠক্রমিক কাজ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিমত্বার 


১৭০ শিক্ষা-বিজ্ঞানের মুলতত্ব . 


সৰ্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পরম সহায়ক, তার জ্ঞান আহরণের কার্যকরী মাধ্যম এবং 
তার মানসিক তৃপ্তির একটা বড় সাধক। 

এই সকল কারণের জন্যই আজ সব দেশেই শিক্ষাব্যবস্থাতে এই সহপাঠক্রমিক 
কাজগুলির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং এগুলিকে বাদ দিয়ে যে পূর্ণাঞ্ 
শিক্ষা-পরিকল্পনা। গড়ে তোলা যাবে না তাও সর্বজনীন ভাবে স্বীকৃত সত্য। 


প্রশ্গীবলা 


1. Write a short essay on co-curricular activities, 

(B. T. 1951, 59, B. A. 1955, 51) 
Ans. (পৃঃ ১৬৬--পুঃ ১৭০) 
2. Describethe utility of extra-curricular activities in 


schools. Why are these activities now-a-days called co 
curricular activities ? (B. T. 1958) 


Ans, (পৃঃ ১৬৬--পৃঃ ১৭০ ) 


3. Write an essay on the ‘place of extra-curricular 
activities in educational institutions’. (B. A. 1959) 


Ans. (পৃঃ ১৬৮- পৃঃ ১৭০) 


ভেবো 
গতানুগতিক ও প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বিংশশতাব্দী মানব চিন্তার অভূতপূৰ্ব্ব পরিবর্তনের যুগ। বহু প্রচলিত E 
ES সুপ্ৰতিষ্ঠিত ভাব; ধারণা, বিশ্বাস এ যুগের উন্নত চিন্তার নিরীক্ষায় অপার বলে 
প্রমানিত হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বোধ করি সব চেয়ে বেশী ৮ 
গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠন থেকে সুরু করে পদ্ধতি, বিষয়বস্তু সকলই; 
আজ ক্রটিপূর্ণ এমন কি ক্ষতিকর বলে পরিত্যক্ত হয়েছে | প্রগতিশীল শিক্ষা 
ব্যবস্থায় শিক্ষাকে নতুন Bic নতুন করে আবার গড়া হয়েছে। 


গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্ৰুটি 


গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ক্রটিগুলি সংক্ষেপে হ’ল-- 
১। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবলমাত্র সঞ্চিত জ্ঞান ও তথ্য শিক্ষার্থীকে 
দান করাই ছিল শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য । সেজন্য গতানুগতিক বিগ্ভালয়গুলিকে 


জ্ঞান-বিপণি বলা হত। 


২ । শিশুর নিজ সক্রিয়তার কোন স্থান সেখানে ছিলু,না। ফলে তার 
ব্যক্তি-সত্বার সৰ্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটত না। 

e| কানে শোনা এবং দেখা ছাড়া শিশুর অন্তান্ত অঙ্গের কোনরূপ ব্যবহার 
হত না। 

ai শিক্ষকই ছিলেন সক্রিয়তার প্রতিমৃত্তি। অতএব শিক্ষাব্যবস্থা ছিল 
পুরোপুরি শিক্ষক-কেন্্িক | 

৫ | শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ ছিল শাসক-শাসিতের সম্পর্ক । ফলে শিক্ষক- 
শিক্ষার্থীর-আদান প্রদান ছিল কৃত্রিম | 


৬। শিক্ষার্থীর বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না। তাকে শিক্ষকের আদেশ ও:- 
নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে পাসন করতে হত'। বাধ্যতা, আনুগত্য বিনয়, নম্রতা" 
প্রভৃতি ছিল শিক্ষার্থীর কাম্য গুণাবলী । 


১৭২ ৰ শিক্ষা বিজ্ঞানের মূলতত্র 

৭1 শৃঙ্খলা ছিল বহির্জা্। পাঠে সহজ আগ্রহ শিক্ষার্থী অনুভব করত 
না বলে তার উপরে ক্বত্রিম শৃঙ্খলা চাপান হ’ত। পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি, 
উদ্‌বোধকরূপে ব্যবহৃত হত। 

৮। বিদ্যালয়ে পরিবেশ সমাজধর্মী ছিল না। ফলে একু অস্বাভাবিক 
পরিবেশে শিক্ষার্থীরা যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করত সেগুলি বহিজীবনে মূল্যহীন 
হয়ে দীড়াত। | 

৯ ব্যক্তিগত সামৰ্থ্য ও চাহিদার উপর মোটেই মনোযোগ দেওয়া হত না?” 
সাধারণ ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে শিক্ষা দেওয়া হ’ত। ফলে ভাল এবং 
মন্দ এই দু'দল শিক্ষার্থী শিক্ষার উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হ’ত। 

5*1 শিক্ষাকে মনে করা হত পরিণত জীরনের uw প্রস্ততি । ফলে 
শিশুর বর্তমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার কোন aitza থাকত না। 


প্রগঁভিশীল বা শিশুকেক্িক শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 


প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় এই সকল ক্রটগুলি দূর করে শিক্ষার এক নতুন রূপ 
দেওয়া হয়েছে। এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্্যগুলি হ'ল 

১ । শিক্ষার্থীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা হ'ল শিশুর 
সত্ষ্ত বিকাশ প্রক্রিয়া। অতএব শিশুর আচরণের উপর কোননপ হস্তক্ষেপ 
করা হবে না। শিশুই এ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধানতম অঙ্গ । 

২। শিক্ষা হবে সক্রিরতার মাধ্যমে | কেবল চোখে দেখে বা কানে শুনে 
আহরপ-করা তথ্যই শিক্ষা নয়। শিক্ষার্থীর সমস্ত সত্তা দিয়ে সম্পাদিত কাজই 
প্রকৃত শিক্ষা I 

৩। পাঠক্রম শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে | শিক্ষার্থীর নিজম 
জীবনের মৌলিক অভিজ্ঞতাগুলিই পাঠের প্রধান বিষয়বস্ত | 

81 বিদ্ালয় সমাজের প্রতিচ্ছবি। পরিণত সমাজ-জীবনের আবণ্কীয় 
অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে বিদ্যালয়ের সমাজ জীবনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে পরিচিত 
করার ব্যবস্থা থাকবে | শিক্ষার পরিস্থিতি থেকে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে 
একেবারে দূর করা হবে এবং তার স্থানে পারম্পরিক সহযোগিতা ও দলগত 

-কৰ্ম্ম-প্ৰচেষ্টার প্রবর্তন করা হবে। ৬ 


